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মূল্য ৪০ পয়সা মাত্র 


নিবেদন 


অল্পমূল্যে সহজবোধ্য পাঠ্য-পুদ্তক রচনা ও প্রকাশনের সরকার 
পরিকল্পনা অনুযায়ী AST শ্রেণীর জন্য অনুমোদত পাঠক্রম অনুসারে 
“প্রকীতি-বিজ্ঞান” প্রকাশিত হল। 
এই বইয়ে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের Forni মুল তথ্য কিশোর মনের 
উপযোগী করে ধারাবদ্ধভাবে ও সহজ ভাষায় পারবেশন করার যথাসাধ্য 


চেষ্টা করা হয়েছে। কোনো অনিবার্য ভুলন্রাটর সংশোধন অথবা বইটির 
“উন্নতিকল্পে শিক্ষক ও শিক্ষাবদূগণের অভিমত বইটির পরবর্তী 


সংস্করণ প্রকাশের সময় যথাযথ বিবেচিত হবে। 


যাঁরা এই পুস্তক রচনা, প্রণয়ন ও প্রকাশনে সাহায্য করেছেন 'শিক্ষা- 
অধিকারের পক্ষ থেকে তাঁদের আন্তারক ধন্যবাদ জানাই। 


এই প্রাঠ্য-পন্দ্তক TEC যাবতীয় কাগজ সুইডিশ ও অস্ট্রেলিয়ান 
সরকারের নিকট থেকে পাওয়া গেছে। সে কারণেই APOC মূল্য 
অপেক্ষাকৃত সুলভ করা. সম্ভব হল। সুইডিশ ও অস্ট্রৌলয়ান সরকারের 
শিক্ষানদুরাগের পাঁরচারক এ দান আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ কারি। 


রাইটার্স বাল্ডংস্‌, Meriva মুখোপাধ্যায় 
কলিকাতা, শিক্ষা-অধিকর্ত 
১লা ডিসেম্বর, ১৯৬৬। পাশ্চমবঙ্গ। 


সূচীপত্র 


বিষয় 


উদ্ভিদের কথা 


বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, পাতা ও ফুলের কার্য os 
ফুলের বান অংশ ও কয়েকটি সাধারণ 
ফুলের বর্ণনা ও পরীক্ষা 

ফুল সংগ্রহ ও ফুলের সংগ্রহপুস্তক 
পরাগমিলন a 

বৃক্ষ ও বৃক্ষের শাখাবন্যাস এবং ক্ষ কর 
শাখা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা... 

বৃক্ষের ত্বক্‌ ও শাখামুকুলের পরাক্ষা ও 
জলের মধ্যে গাছের ডাল রেখে উহার পরিবর্তন 
পর্যবেক্ষণ 4 
ফসল কাটার পদ্ধাত, উহার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ 


কয়েকটি প্রাণীর জীবন-কথা 


প্রজাপতি 
গযাটপোকা বা রেশম মথ 
মশা 

মোমাছ 

পিপীলিকা 

ব্যাঙ 


মানবদেহের সাধারণ জ্ঞান 


মানবদেহ 


আকাশ পর্যবেক্ষণ 


বিভিন্ন প্রকারের মেঘ 
শিশির 
মেঘ ও বৃষ্টি 


৩৫ 


৪২ 
8৫ 
৪৬ 
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সূর্য ও চন্দুগ্রহণ ... 

{বাভিন্ন খতুর আবহাওয়া 
মাট ও সার 

মাটি 

কৃষিক্ষেত্র ও APIA পর্যবেক্ষণ 
বায়; ও জল 

বায়ু 

জল 


কয়েকাঁট সাধারণ ব্যাধি 
ম্যালোরিয়া 


বসন্ত 


আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাথামক চাকৎসা 


চুম্বক ও fans 

চুম্বক ও বিদন্যতের ব্যবহার 
নংগ্রহ-প7স্তক 
সমিতি সংগঠন 


সমিতি সংগঠন ও প্রচারপত্র 
বইয়ের শেষে অনুশীলন দেওয়া হল 


৪৫০৯৮ 


ওশন্রুভি-ন্বিভভাঁল 


উদ্ভিদের কথা 


আমাদের দেশে অনেক রকম গাছপালা আছে। এদের কতকগুলি 
আকারে বেশ বড়। এই সকল গাছের গড়ি বেশ লম্বা এবং মাটির 
উপর সোজা হয়ে থাকে। Alor উপরের অংশ থেকে ডালপালা বের 
হয়। ডালপালায় অসংখ্য সবুজপাতা সাজান থাকে। জবা, হাস্নাহানা 
প্রভৃতি গাছ ছোট। এদের NIG প্রায় থাকে না। সবমজপাতাসহ ডাল- 
পালাগয্ীল মাটির একটু উপর থেকেই ছাঁড়য়ে পড়ে। আবার কুমড়া, 
অপরাজিতা, আমরূল প্রভাতি মাটির উপর লাঁতয়ে AT! সকল প্রকার 
গাছকে সাধারণভাবে উদ্ভিদ্‌ বলা হয়। "মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীরা 
উদ্ভিদের নিকট বহুরকমে খণী। আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য, 
শাকসবজি, ডাল, মসলা, তেল প্রভৃতি দ্রব্য আমরা উদ্ভিদ্‌ থেকে পাই। 
পাঁরধেয় সূতীকাপড়ের উপাদান তুলা, TAI ও আসবাব তোর 
করার জন্য কাঠ, বাঁশ, দাঁড় প্রভাত জিনিসও উদ্ভিদ: থেকে উৎপন্ন 
হয়। নানাপ্রকার গাছের AMG রসাল ফল আহার করে আমরা তৃপ্ত 
হই। POPU গাছের ফুল বর্ণে ও সুগন্ধে আমাদের অপার আনন্দ 
দান করে। কালমেঘ, বাসক, চিরতা প্রভাতি উদ্ভিদ থেকে ওষধ প্রস্তুত 
হয়। এছাড়া আরও অনেক রকমে Sor, আমাদের অশেষ উপকার করে। 

বৃক্ষ £ আমরা সাধারণত বড় বড় গাছকে বৃক্ষ বাল। এগ্যাঁল 
মাটি থেকে তুলে পরীক্ষা করা সহজ AT! একাঁট ছোট গাছ মাট থেকে 
ওঠালে দেখা যায় যে এর প্রধান অংশ [তিনাট। একাঁট অংশ মাঁটর 
তলায় থাকে- এটাকে শিকড় বা মূল বলে। মাটির উপরের কাণ্ড ও 
শাখাপ্রশাখাগ্যীল গাছের দ্বিতীয় অংশ। বড় TB কাণ্ড 
বেশ শল্ত, মোটা ও লম্বা। এই অংশ মাটির উপর সাধারণত 


২ প্রকৃতি-বিজ্ঞান 


সরলভাবে দাঁড়িয়ে গ:ঁড়র আকার ধারণ করে। এইসব গাছে উপরের 
দিকে কাণ্ড যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শাখাপ্রশাখা বের হয়। 
জবা প্রভৃতি গাছের কণ্ডও AT এবং বড় বড় গাছের কাণ্ডের মতন 
নিরেট এবং FO তবে এগুলির কাণ্ড লম্বা হয় না অর্থাৎ এদের 


athe নেই বলেই হয়; শাখাপ্রশাখাগ্রীল কাণ্ডের গোড়া থেকেই বের 
হয়। Wal, ধান, গাঁদা, দোপাটি, কুমড়া, অপরাজিতা প্রভৃতি গাছের 
কাণ্ড নরম। AT, কুমড়া প্রভৃতি গাছের কাণ্ড দূর্বল এবং মাটিতে 
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লঃটিয়ে পড়ে। এই দুর্বল কাণ্ড থেকেই শাখাপ্রশাখা বের হয়ে মাটিতে 
লাঁতয়ে বেড়ায়। কুমড়া, অপরাজিতা প্রভৃতির কাণ্ড কোন অবলম্বন 
পেলে তা GWA উপরে উঠতে পারে। গাছের তৃতীয় অংশ পাতা। 
সাধারণত AT সবুজ হয় এবং শাখাপ্রশাখায় সাজান থাকে। মূল, 
কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা, এবং পাতা ছাড়াও অনেক গাছে ফুল ও ফল হয়। 
চারাগাছ যখন বেশ বড় হয় তখন গাছে ফুল ফোটে। এই ফুল 
থেকে ফল হয়, ফলের মধ্যে থাকে বাঁজ। পঢ়ল্ট ফল পাকলে বা ফেটে 
গেলে বাঁজ মাটিতে পড়ে। তখন Crs পরিমাণ জল, হাওয়া, রোদ্র, 
তাপ পেয়ে এই বীজ থেকে নুতন চারাগাছ জন্মায় এবং ক্রমে সেই 
চারাগাছ বড় হয়। পাঁরণত বয়সে এই গাছে আবার ফুল ও ফল ধরে। 


বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, পাতা ও ফলের কার্য 
বীজ যখন অঙ্কুরিত হয় তখন একাঁট অংশ মাটির উপরে ওঠে ও 


বৃক্ষের মূল 
আর একটি অংশ মাটির নিচে যায়। মাটির নিচের অংশই পরে প্রধান 
মল হয়। 


৪. প্রকাতি-বিজ্ঞান 


একটি আম, ছোলা বা AMA গাছের চারা মাটি থেকে ওঠালে দেখা 
যায় যে প্রধান মূলের গা থেকে অনেকগ্দীল শাখামূল বোঁরয়ে আছে। 
আম, ছোলা প্রভৃতি গাছে প্রধান মুল স্থায়ী হয়। কিন্তু ভুট্টা, ধান, 
ঘাস, পে'য়াজ প্রভাতি গাছে প্রধান মুল শীঘ্র নষ্ট হয়ে যায় এবং পরে 
কাণ্ডের গোড়া থেকে এক গনচ্ছ সরু সরু শিকড় বা মুল বেরোয়। একে 
NTA বলে। 


মলের কার্য ৪ প্রধান মূল ও 
তার শাখাপ্রশাখাগদীল অথবা গণ্চ্ছ- 
মূল গাছকে মাঁটর সঙ্গে শন্ত করে 
ধরে রাখে। সেজন্য ঝড় বাতাসে গাছ 
সহজে পড়ে যায় না। চারাগাছকেও 
মাঁট থেকে ওঠাতে বেশ জোর 
লাগে। গাছকে মাটির সঙ্গে শন্ত 
করে ধরে রাখা মূলের একা প্রধান 
কাজ। 

মূলের আর একাঁট অতি 
প্রয়োজনীয় কাজ মাটি থেকে 
খাদ্যবস্তু জলে দ্রব অবস্থায় শোষণ 
করা। এই রস কাণ্ডের ভিতর Trea 
পাতায় গিয়ে পেশছায়। মূল বা 
তার শাখাপ্রশাখাগ্ীলকে শন্ত মাটি ভেদ করে যেতে হয়। এই 
সময় এদের নরম আগাগ্যাীল যাতে মাটির সংঘাত থেকে রক্ষা পায় 
সেজন্য প্রত্যেকটি মূলের আগায় ট্দাপর মত একাঁট ছোট ঢাকনা 
থাকে এটিকে মুূলত্র বা ATT বলে। মুলত্রের কিছ; উপরে মূলের 
খানিকটা অংশে অসংখ্য সুক্ষ মূলরোম দেখা যায়। এই মুূলরোমের 
সাহায্োই গাছের মূল মাটি থেকে খাদ্যবস্তু জলে দ্রব অবস্থায় শোষণ 
করে। 

মূলা, গাজর, শালগম প্রভাতি গাছ মূলের মধ্যে খাদ্য জমা করে 
রাখে। সেই কারণে এইসব গাছের মূল বেশ মোটা হয়। 


ae ISR পি 
CEOS গজ 


প্রকীতিশীবজ্ঞান ৫ 


কাণ্ডের কার্য £ কাণ্ড সাধারণত মাটির উপরে থাকে। কাণ্ড ও 
শাখাপ্রশাখাগলর প্রধান কাজ সবুজপাতাগ্ীলকে সর্যাকরণে ধরে 
রাখা। মাটি থেকে গাছ যে রস শোষণ করে তা কাণ্ডের ভিতর দিয়ে 
পাতায় পেশছায়। সেখানে এই রস উদ্ভিদের খাদ্য তৌরর কাজে লাগে। 
তৈরণ হওয়ার পর এঁ খাদ্য আবার কাণ্ডের ভিতর "দিয়ে গাছের বাভন্ন 


মূলা 

বর্ধনশীল অংশে পেশছায় এবং গাছের ALTO করে। FOBT 
গাছে কাণ্ড বা তার ছটা অংশ মাটির নিচে থাকে। আদা, আল, 
ওল প্রীতি গাছের এইরকম GIA কাণ্ড দেখা যায়। এইসব 
কাণ্ডের মধ্যে প্রয়োজনের আঁতীরন্ত খাদ্য ভাবষ্যতের জন্য জমা 
থাকে। 
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পাতার কার্য s গাছের কান্ড ও তার শাখাপ্রশাখায় অসংখ্য 


ALS পাতা থাকে। পাতায় প্রচুর সবুজকণা (ক্লোরোফিল) থাকে তাই 
" পাতা সবুজ দেখায়। পাতার প্রধান কাজ তিনাট £ঃ (ক) খাদ্য তোর 
করা, (খে) APPR চালান, এবং গে) দেহের ভিতরকার অতিরিক্ত জল 
TA আকারে বের করে দেওয়া। 

কে) পাতার একটা পঠ সূর্যের দিকে থাকে। পাতায় অনেক 
ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। এদের Tere বা 'স্টোমাটা' বলে। সূর্যের 
আলোয় এই ছিদ্রুগ্লির মুখ বড় হয়ে খুলে যায়। তখন বাতাসের 


সঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস 


বেরিয়ে 


কাজ হয় না। 


ছিদ্রপথে পাতার মধ্যে প্রবেশ করে। 
মূলের সাহায্যে মাঁট থেকে যে 
খাদ্যের উপকরণ জলে দ্রব অবস্থায় 
সংগৃহীত হয় কাণ্ডের মধ্য "দিয়ে 
তা পাতায় CATT! AST ও 
FATS সাহায্যে পাতা কার্বন 
ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও এই রস থেকে 
শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। 
এই প্রক্রিয়াকে সালোক-সংশ্লেষ 


খে) গাছেরও আমাদের মত দিনরাত শ্বাসকার্য চলে। শবাসব্রিয়ার 
সময় গাছ আমাদের মতন আক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করে এবং কার্বন 
ডাইঅক্সাইড গ্যাস পরিত্যাগ করে। স্টোমাটার পথে বায়ু পাতার মধ্যে 
প্রবেশ করে। গাছ বায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ করে। গাছের দেহের ভিতর 


জীবকোষে *বাসপ্রক্রিয়ার ফলে কার্বন 


গ্যাস ও সামান্য 
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জলীয় বাচ্পের সৃষ্টি হয়। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস স্টোমাটার 
পথে বেরিয়ে যায়। *বাসকার্য দিনরাত সকল সময়েই সমানভাবে চলে। 
দিনের বেলায় সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া ও *বাসকার্য একই সঙ্গে চলে 
তবে সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া দ্রুত চলে সেজন্য *বাসকার্য যেন ঢাকা 
পড়ে যায়। রান্রকালে যখন সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে তখন 
শবাসক্রিয়া পরিষ্কার বোঝা যায়। 

গে) মূলের সাহায্যে গাছ শুধু তরল বস্তু শোষণ করে। মাটি 
থেকে খাদ্যের উপাদান HF অবস্থায় সংগ্রহ করতে হয় বলে গাছ প্রচুর 
জল শোষণ করে, কিন্তু এত জল গাছের প্রয়োজন হয় না। সেজন্য 
দেহের প্রয়োজনের আতীরন্ত জল ছিদ্রপথে অর্থাৎ স্টোমাটার পথে 
বাচ্পের আকারে বের করে দেওয়া পাতার একাঁট কাজ। এই প্রক্রিয়াকে 
প্রস্বেদন বলে। 

ফলের কার্য 3 গাছের বংশাবস্তারে ফুল প্রধান সহায়ক। বিভিন্ন 
খতুতে বিভিন্ন গাছে ফুল ফোটে। echt সাধারণত নানা রঙের 
ও সধ্গল্ধযনন্ত হয়। ফুলের রঙ এবং গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে এবং ফুলের 
মধধর লোভে নানারকমের কাটপতঙ্গ ফুলের উপর এসে বসে এবং 
এক ফুল থেকে অন্য ফুলে যায়। এইভাবে ফুলের পরাগাঁমলন ঘটে 
এবং ক্রমশ ফল থেকে ফল ও বীজের জন্ম হয়। বীজের মধ্যে শিশু 
উদ্ভিদ্‌ ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। পরে অন্যকূল অবস্থায় এ বীজ 
থেকে নূতন চারাগাছের জন্ম হয়। 


ফলের বিভিন্ন অংশ ও কয়েকটি সাধারণ ফুলের বর্ণনা ও 
পরাঁক্ষা 


সাধারণত একটি ফুলে চারাট অংশ বা স্তবক থাকে, যথাঃ 
(১) বাত calyx (২) দলমণ্ডল corolla (৩) পুংকেশরচন্র, 
ও (8) গভকেশরচক্র। একাট ধতুরাফুল পরীক্ষা করলে দেখা যায় 
যে ফুলটি একটি বোঁটার উপর অবাস্থত। ফুলের অংশ চারটি 
বোঁটার উপর পরপর সাজান থাকে। সকলের চে বোঁটার দিকে যে 
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সবুজ রঙের অংশ থাকে তাকে বাত বলে। কাতর উপরভাগ দাঁতের 
মত পাঁচাট খণ্ডে PAST! দাঁতের মত প্রত্যেকাট অংশকে বৃত্যংশ বলে। 
{নচের দিকে জোড়া অবস্থায় এগ্াল একটি নলের আকার ধারণ করে। 
বাতির একটু উপরে পাঁচাটি সাদা বা ঈষৎ বেগুনী রঙের দল বা পাপাঁড় 
CEA জুড়ে একি কলকের আকার ধারণ করে। এটাই QAR CTA 


ফুলের 'বাভন্ন অংশ 
দ্বিতীয় অংশ বা স্তবক। একে দলমণ্ডল বলে। দলমণ্ডলের নিচের 


সামান্য, অংশ বৃতির ভিতরে থাকে। দলমন্ডলের ভিতরে ফলের 
তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবক দুটি দেখা যায়। তৃতীয় স্তবক পদংকেশরচন্ 
এবং চতুর্থ স্তবকাটি গর্ভকেশরচক্র। দলমণ্ডলটি লক্বালাম্ব কেটে 
ভিতরের অংশ পরাক্ষা করলে দলগলর গায়ে পাঁচটি প'ংকেশর 
দেখতে পাওয়া যায়। পদংকেশরগীল আকারে লম্বা ও সরু এবং 
পুুংকেশর নিচের দিকে দলমণ্ডলের সঙ্গে জোড়া! পুংকেশরের লম্বা 
সর অংশটিকে সত্র বলে। সবরের মাথায় একটি চেষ্টা থাল থাকে_ 
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একে পরাগকোষ বা পরাগধানী বলে। পরাগধানীর মধ্যে অসংখ্য ছোট 
ছোট হলদে পরাগ বা রেণু থাকে। ফুলের চতুর্থ স্তবক গর্ভকেশরচক্র 
ফুলের ভিতরে ঠিক মাঝখানে থাকে। গর্ভকেশরের নিচের বা গোড়ার 
অংশ সামান্য মোটা ও ফাঁপা। এই অংশাঁটকে গর্ভকোষ বা ডিম্বাশয় 
বলে। গর্ভকোষের উপরের অংশ সরু ও লম্বা নলের মতন। এই 
অংশকে গরদণ্ড বলে। AUST আগা সামান্য চেপ্টা এবং দুইভাগে 
বিভন্ত- এর প্রত্যেক অংশকে গভমুণ্ড বলে। অনেক সময় ফুলের 
গভ্মণ্ডের সংখ্যা দ্বারা গর্ভকেশরের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। 
LOTR গর্ভকেশরের সংখ্যা দুহাঁট, এরা একসঙ্গে জুড়ে গরভকেশর- 
চক্র সৃষ্টি করেছে। গর্ভকোষের মধ্যে অনেকগ্াল ছোট ছোট ডন 
থাকে_ এগনীলই ভাবী বাঁজ। 

ফুলের বোঁটার যে অংশাটিতে চারটি ছতবক পর পর এইভাবে সাজান 
থাকে তাকে পঢ়্পাধার AT! 

যে ফুলে চারটি স্তবকই বর্তমান তাকে. সম্পূর্ণ ফুল বলে। 
CEA চারটি স্তবক আছে, সুতরাং এটি একটি সম্পূর্ণ ফুল। 
যে ফুলে চারটি স্তবক থাকে না তাকে অসম্পূর্ণ ফল বলে। জবা, 
অপরাজিতা, বক প্রভৃতি ফুলগ্ীল সম্পূর্ণ ফুল। লাউ, কুমড়া প্রভীত 
ফুল অসম্পূর্ণ ফুল। লাউ, কুমড়া প্রভাত ফুলের কোনাঁটতে 
WARS থাকে না আবার কোনটিতে গর্ভকেশরচক্ক থাকে aT! 
যে PAG পুংকেশরচক্ নেই কিন্তু গর্ভকেশরচক্র আছে সে ফুলাঁট 
Ae আর যোটতে গর্ভকেশরচক্র নেই কিন্তু ARDS আছে 
সেটি পুরঃবফুল। লাউ বা কুমড়ার TAA ও DR একই 
গাছে ফোটে কিন্তু পেপে, তাল প্রভৃতি গাছের কোনাটতে শহ্ধু 
পুরুষফূল এবং কোনটিতে শুধু স্রীফুল হয়। 

ফুল যখন PIG অবস্থায় থাকে তখন বাতি ফুলের অন্যান্য অংশকে 
ঢেকে রাখে এবং বাতাস, রৌদ্র, তাপ, জলবৃন্টি, শিশির, পোকা প্রভৃতি 
থেকে রক্ষা করে। দল বা পাপাঁড়গ্দাল অনেক সময় নানা রঙের হয়। 
পাপাঁড়র রঙ অনুসারেই ফুলটি কোন্‌ রঙের বলা হয়। যে সকল 
ফুল দিনে ফোটে তারা নানা বর্ণের হয়। যে সকল ফুল রাত্রিকালে 
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ফোটে সেগাল প্রায়ই সাদা হয় তবে তাদের অধিকাংশের থাকে সুগন্ধ | 
দলগণ্দীলর উজ্জবল রঙ ও AY অথবা ফুলের মধু কীটপতঙ্গ 
প্রভৃতিকে eGR করে। পতপ্দোরা ফুলে এসে বসে এবং এক ফুল 
থেকে অন্য ফুলে উড়ে বেড়ার। ফলে পুকেশরের রেপ; সেই জাতীয় 
ফলের গভমিহ্ডে স্থানান্তারত হয়। এইরুপে পুংকেশর ও 
গ্ভকেশরের মিলন ঘটে। দলমণ্ডলের প্রধান কার্য কনটপতঙ্গকে 
আকৃষ্ট করে এইরূপ লন ঘটান। পুংকেশর ও গর্ভকেশরচক্র__ 
এই দুইটি ফুলের প্রধান অংশ। এদের সাহায্যেই গাছের বংশবিস্তার 
সম্ভব। মিলন ঘটার পর ফুল থেকে ফল হয়। ফলের মধ্যে যে বীজ 
থাকে তা থেকেই ভাঁবব্যতে নূতন চারাগাছের জন্ম হয়। 

জবাফুল ঃ এই ফুলের বোঁটা আছে সেজন্য একে সবৃন্তক ফুল 
বলে। জবাফুলে চারাট স্তবকই বর্তমান তাই জবাফুল একটি সম্পূর্ণ 
ফুল। 


বৃতি £ঃ এর সবুজ রঙের Tow পাঁচাট বৃত্যংশ। এগ্দাল 
পরস্পর জোড়া অবস্থায় একটি চোঙের মতন। বৃূতির নিচে বোঁটার 
মাথায় পাঁচটি সরু সর? সবুজ অংশ দেখা যায়_এই অংশকে 
উপবৃতি বলে। 


| 
| 
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দ্লমণ্ডল ৪ বৃতির মধ্যে থাকে দলমণ্ডল। লাল জবার দলমণ্ডলে 
পাঁচটি লাল রঙের পাপাঁড় থাকে। পাপাঁড়গ্ীল উপরের দিকে পৃথক্‌ 
কিন্তু নিচের দিকে পরস্পর কতকটা জোড়া। 

পুংকেশরচক্র £ ARCADE SST ARCA থাকে। 
এইসকল পুংকেশরের AAG একসঙ্গে জোড়া লেগে একাট সরু 
নলের আকার ধারণ করে। এই নলের আগার দিকে সরু সরু সদুত্রের 
সামান্য একটু অংশ নল থেকে বোঁরয়ে এসে AS অবস্থায় থাকে এবং 
এদের প্রত্যেকটির মাথায় একাঁট করে ছোট পরাগধানী থাকে। এই 
নলটির নিচের অংশ পাপাঁড়র নিচের অংশের সঙ্গে জোড়া। 

গর্ভকেশরচক্র ৪ পুংকেশরের AAA জোড়া লেগে যে নল সৃষ্টি 
করে সেটা লম্বালম্বি চিরে ফেললে গর্ভকেশরচক্র বেরিয়ে পড়ে। 
গর্ভকেশরের foals অংশ £ গর্ভকোষ, WHT ও AAG! 
গর্ভকোষ অংশ মোটা এবং এর ভিতরে অসংখ্য ডিম্বক থাকে। 
TORUS সরু, লম্বা এবং আগার দিকে পাঁচাটি অংশে বিভন্ত। 
প্রত্যেক অংশের আগায় একাঁট করে WSS অবস্থিত। পাঁচটি 
TSS থেকে বোঝা যায় যে গর্ভকেশরের সংখ্যা পাঁচ। এগ্ঢলে 
পরস্পর জুড়ে গিয়ে গর্ভকেশরচক্র সৃষ্টি করেছে। 

অপরাজিতা ফুল £ অপরাজিতা ফুল সাদা, নীল অথবা ঈষৎ 
বেগুনী রঙের হয়। অপরাজিতা ATF এবং সম্পূর্ণ ফুল। 
ফুলের বোঁটাট ছোট | 

aie £ এই ফলের বাতি সবুজ এবং পাঁচাট বৃত্যংশ নিয়ে 
গঠিত। বৃত্যংশগনুলি পরস্পর জোড়া। 

দলমণ্ডল £ এটি বৃতির মধ্যে অবাস্থত। দলমণ্ডলে পাপাঁড় বা 
দলের সংখ্যা পাঁচ। পাপাড়িগুলি পরস্পর আলাদা । এগনাল সাদা, 
নীল অথবা ঈষৎ বেগুনী রঙের হয়। পাপাঁড়গদীল এমনভাবে সাজান 


থাকে যে Beles একটি গ্রজাপাঁতর মতন দেখায়। পাপাঁড়গর্ীলর 


আকার সমান A! একাঁট পাপাঁড় অন্যগীলর চেয়ে অনেক Iw! 

ফুলের FTE অবস্থায় এই পাপাঁড়ীট অন্য পাপাঁড়গ্রলিকে ঢেকে রাখে। 

ফুল ফুটলে এই পাপাঁড়াট অন্য দলগীল থেকে সরে আসে এবং উচ্চ 
২ 
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হয়ে থাকে। এই বড় পাপাঁড়াটকে বলে পতাকা। পতাকার ভিতরে 
দুই পাশের সমান পাপড়ি দুটিকে বলে ডানা। ডানা জোড়ার ভিতরে 


7১2, পরাগধানী- 


থাকে। এর নয়টি একসঙ্গে 
জোড়া এবং অপর Fe. 
র কেশরাটি আলাদা । প্রত্যেক 
পদ্ধকেশরের ALA মাথায় একটি ছোট পরাগধানী বর্তমান। 


র শিকভাবে ঢেকে রাখে। গরভভকেশরের 
গরকোষাঁট লম্বা এবং সামান্য চেপ্টা। এর ভিতরে কয়েকটি foxes 

রবদ্ধভাবে সাজান থাকে। গর্ভদণ্ডটি সরু এবং এর আগায় একটি 
TRS অবস্থিত। TSG আঠার মতন একপ্রকার পদার্থ থাকে, 
হাত দিলে চট্চটে মনে হয়। 


ফুল সংগ্রহ ও ফুলের সংগ্রহপস্তক 


বৎসরের একই সময় সকল রকম গাছে ফুল ফোটে না। শণঁতের 
সময় যে ফুল পাওয়া যায় AAMT সে ফুল আর পাওয়া যায় না। 
জ:ই, বেল প্রভাতি ফল গ্রীষ্মকালে ফোটে। বসন্তকালে পলাশ, 
FRU প্রভাতি ফুল হয়। বর্ষায় বকুল, কদম্ব প্রভাত ফুল পাওয়া 
যায়। শরৎকালের ফুল শেফালি সকলের পারিচিত। শশতের সময় 
পাওয়া যায় গোলাপ, গাঁদা, অপরাজিতা ও নানারকম বিলাত ফুল। 
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সারা বৎসর যাঁদ ফুল সংগ্রহ করে রাখা বায় তাহলে বৎসরের 
যে কোন সময় বিভিন্ন মরশুমের ফুল পরাঁক্ষা করা যায়। এই জন্য 
বৎসরের fatwa সময়ে বিভিন্ন রকমের ফুল সংগ্রহ করে রাখা প্রয়োজন । 

ফুল সংগ্রহের সময় ফুলের সঙ্গে গাছের পাতা ও সম্ভব হলে 
ফলসহ একটি ছোট ডাল সংগ্রহ করা উচিত। গাছ যাঁদ ছোট হয় 
তবে ফুলসহ সমগ্র গাছটি সংগ্রহ করে রাখাই সুবিধাজনক। এগদাল 
যাতে শীঘ্র নষ্ট না হয়, কিছন্নাদন স্থায়ী হয়, সেজন্য সংগৃহীত ফুল 
ও অন্যান্য অংশ প্রথমে ব্রাটংকাগজের মধ্যে ভালভাবে রেখে কাগজের 
উপর কোন ভারী জানিস চাপা দিতে হয়। ব্রাটংকাগজ ফুল ও অন্যান্য 
অংশ থেকে জল শুষে নেয়। কয়েকাদন রৌদ্রে রেখে অথবা কয়েকবার 
কাগজ বদল করে দিলেও পাতা, ফুল প্রভাতি বেশ শদ্ীকয়ে যাবে। তখন 
এই WES ফুলপাতাসহ ডালি একটি মোটা কাগজের খাতার পাতায় 
স্থানান্তারত করে আঠা দিয়ে ATTA রাখতে হবে অথবা সুতা "দিয়ে 
কাগজের সঙ্গে সেলাই করে রাখতে হবে। সামান্য তু'তের গড়া 
মাঁশয়ে আঠা তৌর করলে ফুল বা কাগজ পোকায় কেটে নষ্ট করবে না। 
ন্যাপথালনের গ:ড়াও ব্যবহার করা যেতে পারে। খাতার একটি পাতায় 
একাটমান্র নমুনা রাখা উচিত এবং এঁ পাতায় ফুলের নাম, সংগ্রহের 
স্থান, তারিখ ও সময় এবং বোশিষ্ট্যসহ ফুলাটর সবাক্ষপ্ত বিবরণ 
Fecal রাখা প্রয়োজন। এইরুপে ফুল সংগ্রহ করে সংগ্রহপনস্তকে রক্ষা 
" করলে এক বংসরের মধ্যেই বিবরণ ও বৌশল্ট্যসহ অনেক রকম ফুলের 
নমুনা জমা হবে। ভবিষ্যতে যাঁদ পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয় তখন 
সংগৃহদত শুক ফুল নিয়ে কিছু সময় গরমজলে রেখে দিতে হবে। 
এতে ফুলটি নরম হবে এবং তখন পরীক্ষা করা সহজ হবে। সংগ্রহ- 
পুস্তক থেকে দরকারমত ফুলগ্ীলর বিষয় জানা সহজ হবে। 


পরাগাঁমলন 


সাধারণত বাঁজ থেকেই গাছের বংশাবস্তার হয়। ফুল ফোটার 
পর ফুলের পুংকেশর থেকে পরাগ বা রেণু কোনপ্রকারে গর্ভকেশরের 
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TACT এসে পড়ে। কোন ফুলের পদংকেশর থেকে পরাগ যখন 
সেই ফুলের অথবা সেইজাতীয় অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তারত 
হর তখন তাকে পরাগমিলন বলে। পরাগাঁমলনের ফলে ডিম্বক ও 
ডিল্বাশয়ের নানারকম পাঁরবর্তন হয় এবং পরে ডিম্বাশয় ও fos 
যথাক্রমে ফল ও বাঁজে পরিণত হয়। পরাগাঁমলনের পর ফলটি শুকিয়ে 
যায় এবং বৃতি, দলমণ্ডল প্রভাতি অংশ ঝরে পড়ে। ফুলের উজ্জ্বল 
রঙ ও ATG গন্ধের আকর্ষণে অথবা ফুলের মধুর লোভে মৌমাছি 
বা অন্যান্য পতঙ্গ ফুলের উপর এসে বসে। তখন এদের দেহে, 
ডানায় বা পায়ে পরাগ লেগে যায়। এই অবস্থায় মৌমাছি বা 
অন্য পতঙ্গ যখন এক ফুল থেকে উড়ে অন্য ফুলে গিয়ে বসে তখন 
এই পরাগ এ ফুলের ACY লেগে যায়। এইরূপে পরাগাঁমলন 
ঘটে। একজাতীয় ফুলের পরাগ অন্যজাতীয় ফুলের গভ'মুণ্ডের উপর 
পড়লে কোন সফল লাভ হয় না। যদি কেবল সেইজাতীয় ফুলের 
TACO উপর পড়ে তবেই পরাগিলন হয় এবং ফল ও বাঁজের 
সৃষ্টি হয়। 

পরাগাঁমলন অনেক ফুলে কীটপতঙ্গের সাহায্যে ঘটে। কগট- 
পতঙ্গের সাহায্য ছাড়া অন্যরকমেও পরাগাঁমলন হতে পারে। ধান, যব, 
সাহায্যে। পাটাশেওলা প্রভাতি কতকগড়লতে জলের ARI হয়। 
আবার মাদার, শিমুল প্রভাতি কতকগুলি গাছে এই পরাগাঁমলন অন্যান্য 
প্রাণীর সাহায্যে হয়ে থাকে। 


i 


বৃক্ষ ও TORT শাখাবিন্যাস এবং ক্ষুদ্র AE শাখা পর্যবেক্ষণ 
ও পরীক্ষা 


আম, জাম, কাঁঠাল, বট, দেবদার; প্রভৃতি গাছের কাণ্ড বেশ মোটা, 
“ig, নিরেট এবং কাম্ঠময় হয়। এই সব গাছের কাণ্ডের একটি অংশ 
মাটির উপর প্রায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকে। কাণ্ডের এই অংশটিকে গাড় 
বলে! শক্ত, কাম্ঠমর, CIV কাণ্ডসহ বড়গাছকে বৃক্ষ বলে। 
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গঠঁড়ির উপরের অংশ থেকে শাখাপ্রশাখা বেরোয়। কাণ্ড ও শাখা- 
প্রশাখায় পাতা, ফুল ও ফল হয়। 

একটি চারাগাছ অথবা বড়গাছের একাঁট কচি শাখা নিয়ে পরীক্ষা 
করলে দেখা যায় যে MOEA কাণ্ডের গায়ে অথবা শাখায় সুন্দরভাবে 
সাজান থাকে। এর ফলে প্রত্যেকাঁট 
পাতা যথেষ্ট বাতাস ও আূর্ধাকরণ 
পায়। কাণ্ডের বা শাখার যে স্থান 
থেকে পাতা বের হয় তাকে পর্বসান্ধ 
বা গাঁট বলে এবং দুইটি গাঁটের 
বত অংশকে পর্বমধ্য বলে। 
সাধারণত পাতার একটি Aro 
থাকে। এই Teer শেষ অংশাঁট i 

একটু মোটা এবং এই মোটা শা 
অংশদবারা পাতা কাণ্ড বা শাখার AS WS সংযোগস্থলে 
উপরের দিকে কান্ড বা শাখার সাহত পাতার Aw একাটি কোণের 
আকার গ্রহণ করে। এই ছোট কোণের মত স্থানকে বন্ধ বলে। 
সাধারণত প্রত্যেক পাতার কক্ষে একটি করে TRA থাকে_এই 
মুকুলকে কক্ষমনুকুল বলে। এছাড়া 
কাণ্ড ও তার প্রত্যেক শাখাপ্রশাখার 
আগায় একটি করে মুকুল থাকে__ 
একে শীষমুকুল বলে। গাছ যখন 
ক্রমশ বড় হয় তখন এই উভয়প্রকার 
মুকুল থেকেই শাখা ও পাতার 
সৃষ্টি হয়। যে মুকুল থেকে পাতার 
সৃষ্টি হয় তাকে পন্রমূকুল বলে। 
গাছে ফুল ফোটার সময় পাতার 
কক্ষে বে মূুকুলগ্ীল দেখা যায় তা 
বৈ উহা নিন LE ee 
পর পরাগমিলনের ফলে গাছে ফল হয়। . ফলের মধ্যে বীজ থাকে। 


১৬ 
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ভবিষ্যতে UL অবস্থায় এই বাঁজ 
থেকেই শিশু উদ্ভিদের জন্ম হয়। 

নিয়মমত সাজান থাকে। কাণ্ডের গায়ে 
শাখাসমূহের সুশৃঙ্খল অবস্থানকে শাখা 
বিন্যাস বলে। পাতার কোলে যে পত্রমকুল 
থাকে সাধারণত তা থেকেই শাখার উৎপত্তি 
হয়। প্রধান কাণ্ডের AAPA যত বাড়ে 
গাছ তত দীর্ঘ হয়। শাখাপ্রশাখার শীর্ষ 
মুকুল যত বাড়ে শাখাপ্রশাখাও তত 
বড় হয়। দেবদার;, We প্রভৃতি গাছে 
প্রধান কাণ্ডের TET দ্রুত বৃদ্ধি 
পায় বলে এইসব গাছের প্রধান কাণ্ড 
বেশ দীর্ঘ হয়। এই সকল গাছের কাণ্ড 


পু) 
He 
না, 


৭, 

৯ কট 
5. 

% 
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মোটা আর শাখাগীল সর এবং ছোট। আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি 
বৃক্ষ একটু বড় হওয়ার পর এদের প্রধান কাণ্ডের শাঁর্ষমকুলের 
বদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়, সেজন্য এই গাছগুনল বেশী দীর্ঘ হয় না। শাখা- 
মুকুল বাড়ে বলে এদের শাখাপ্রশাখা দ্রুত বাদ্ধলাভ করে। কাণ্ড থেকে 


শাখা এবং তা থেকে AZ, প্রশাখা বোরয়ে চারাদকে ছাঁড়য়ে পড়ে। তাল, 
' নারিকেল প্রভূত গাছের কাণ্ড থেকে কোন শাখা বেরোয় না। এই সকল 
গাছ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। 


১৮ প্রকৃতি-বিভ্ঞন 
বৃক্ষের ত্বক্‌ ও শাখামঃকুলের পরীক্ষা 


কাণ্ডের বাহিরের আবরণকে বৃক্ষের ত্বক্‌ বা ছাল বলে। গাছ যখন 
ছোট থাকে তখন এই ত্বক্‌ পাতলা ও সবুজ থাকে । ছোট ছোট শাখা- 
প্রশাখার ত্বকৃও এইরূপ থাকে। গাছ যখন বড় হয় তখন কাণ্ড ও মোটা 
শাখাগযালর ত্বক্‌ আর সবুজ থাকে না। ত্বক্‌ বেশ পুর হয় এবং সহজে 
ভিজে যায় না। কাণ্ডের ভিতরের অংশকে জল, রৌদ্রতাপ বা শশতের 
প্রকোপ থেকে রক্ষা করাই ত্বকের প্রধান কাজ। অনেক গাছের ত্বকে কাঁটা 
থাকে, সেজন্য জীবজন্তুরা এইসব গাছের কোন ক্ষাত করতে পারে না। 
নিম প্রভাত গাছের ত্বক্‌ Tor হয়। j 

পাতার কোণে যে PRP থাকে সাধারণত তা থেকেই নূতন 
শাখাপ্রশাখা SIT! এইজন্য এই TPC শাখামুকুলও বলা যায়। 
এই মুকুল যাঁদ না বাড়ে বা কোন রকমে AG হয়ে যায় তাহলে এইস্থান 
থেকে আর নূতন শাখার সৃষ্টি হবে না। শাখামুকুলের ভিতর ভবিষ্যৎ 
শাখাটি খুব ছোট অবস্থায় থাকে, এর পর্বসান্ধি থেকে খুব ছোট ছোট 
পাতাও পর পর সাজান থাকে। শাখামুকুলটি যখন ক্রমশ বড় হয় তখন 
নূতন শাখা ও/তার গায়ের সাজান পাতাগদাল এক এক করে দেখা দেয়। 
শাখামুকুল যত বেশী হবে এবং তারা যেমন বাড়বে গাছের ডালপালাও 
সেই অনুসারে বেশী হবে এবং বড় হয়ে চারদিকে ছাড়িয়ে পড়বে। 


জলের মধ্যে গাছের ডাল রেখে উহার পারবর্তন পর্যবেক্ষণ 


কোন গাছ থেকে একটি ডাল কেটে নিলে দুই-একাঁদনের মধ্যেই 
ডালটির “ernie শহাকয়ে যায়। কিন্তু কোন জলভরা পাত্রে ডালাটির 
গোড়া অর্থাৎ কাটা অংশ যাঁদ ডুবিয়ে রাখা যায় পাতাসহ ডালটি তাহলে 
কয়েকদিন বেশ সতেজ MF! অনেক সময় ফুল ও Hie সমেত 
ফুলের ডাল জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। এতে ফুল ও পাতাগুলি কয়েক- 
দিন বেশ সতেজ থাকে, এমনকি FTG থেকে ফলও ফোটে। এই জলে 
আঁত অল্প লবণ মিশিয়ে নিলে ভাল হয়। কিন্তু শুধু জলে গাছের 
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পঢণ্টিসাধন হয় না। কয়েকদিন বেশ সতেজ থাকলেও পরে ais 


' অভাবে ডালটি ক্রমশ শুকিয়ে যায় 
এবং পাতাগ্যাল ঝরে পড়ে। লাল 
রঙ গোলা জলে ফুলসমেত রজনী 
ঘণ্টা পরে ফুলগ্‌ড্ল লাল হয়ে 
যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে গাছের 
কাণ্ড জল শোষণ করে পাতা ও 
ফুলের দিকে চালান করে। 


ফসল কাটার পদ্ধতি, উহার 
সংগ্রহ ও সংরক্ষণ 


ধান, গম, যব, ছোলা, মটর,- 


মসুর, A প্রভাতি যেসব শস্য 
চাব-আবাদের ফলে পাওয়া যায় 
সেগুলিকে সাধারণভাবে ফসল বলা 
হয়। এছাড়া পাট, তুলা প্রভৃতি 
উদ্ভদ্‌ থেকে পাওয়া দ্রব্কেও 
ফসল বলা হয়। কৃষিজাত শস্য 
প্রধানত দুই প্রকার_রবিশস্য এবং 
প্রভাত রাবিশস্য। এগডলি বোনার 
সময় শরৎকালের পর এবং এদের 
ফসল পাওয়া যায় শাঁতকালের 


রজনীগন্ধার ডাঁটা, ava জল 
থেকে রঙ শোষণ করার পরীক্ষা 


শেষে । ধান বাংলার প্রধান খারফশস্য। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ধান বোনা 
হয় এবং অগ্রহায়ণ পৌঁষ মাসে এই ফসল পাওয়া যায়। পাট বর্ষার পূর্বে 
বোনা হয় এবং শরৎকালে গাছ থেকে এই ফসল সংগ্রহ করা হয়। 


ফসল কাটার পদ্ধাত সকল ক্ষেত্রে সমান নয়! ফল ও বাঁজ পট 
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ও পাঁরপন্ক হলে ফসল কাটা উচিত। ঠিক সময়ে যাঁদ ফসল না কাটা 
হয় তাহলে ফসল নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। ধানগাছের আগার 
AS গায়ে অনেকগ্ীল ধান সাজান থাকে। ধান পট ও 
সাহায্যে ধানের ?শষসমেত গাছগদাল গোড়া থেকে কেটে নিয়ে ছোট 


ছোট আঁটি বাঁধে। ফসলসহ আঁটর বোঝা গৃহে নিয়ে আসা হয়। 
কোন কাঠের পাটাতনের উপর আঁটর গোড়া ধরে আছাড় দিলে ধানগ্াীল 
গাছ থেকে পৃথক্‌ হয়ে যায়। অনেক সময় ধানগাছ মাটির উপর ছাড়য়ে 
fatal গরু দিয়ে মাড়ান হয়। এইভাবেও ধানগাছ থেকে ধান পৃথক্‌ 
করা হয়! ধান পৃথক্‌ করার পর উত্তমরূপে ঝেড়ে ধান সংগ্রহ করা 
হয়। গাছের শুক্ক অংশ বা খড গরুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য 


S.C.ERT., West bengal 


Dale... Le de 226. প্রকীতি-বিজ্ঞান 
Acc. No. ১ 4 
রাখা হয়। মুগ, মটর, সরিষা প্রভৃতি শস্যের বীজগনুলি শ:টির মধ্যে 
থাকে। শ:টি শুকিয়ে গেলে ফেটে যায় এবং বীজগুলি ছড়িয়ে পড়ে। 
এই সব শস্যের সুপক্ক শট ফেটে যাওয়ার পূর্বেই «CTO সমেত 


8 
গাছগদাল মাঠ থেকে তুলে বা কেটে নিয়ে আসা হয়। পরে মাড়াই করে, 
ভালভাবে ঝেড়ে ফসল পৃথক্‌ করা হয়। 
ফসল সংগ্রহ করার পর তা সংরক্ষণের জন্য বিশেষ Is নেওয়া 


উচিত। উপফুন্তভাবে সংরক্ষিত না হলে ফসল AG হয়ে যায়। ফসল 
যে স্থানে সংরক্ষণ করা হবে সে স্থান শুচ্ক এবং ঠাণ্ডা থাকা অবশ্য 
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প্রয়োজন। পল্লী অণ্চলে চাষীর গৃহে ধান মজুত রাখার জন্য গোলা বা 
মরাই থাকে। গোলার নিচের অংশ মাটি থেকে খানিকটা GE হয়। 
এইজন্য জলে বা বৃষ্টিতে ফসল AG হয় না। গোলার চালের ছাউনি 
টনের না হরে খড়ের হলেই ভাল হয়। এতে গরম কম হয়। গোলার 
Tout বায়ু চলাচলের বন্দোবস্ত রাখা প্রয়োজন। পোকা যাতে ফসলের 
ক্ষাত না করতে পারে সেজন্য গোলার ফসল মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিয়ে 


রা, 
এছ 


(|! 


শুকিয়ে নেওয়া উচিত। শহর অঞ্চলে গুদামে ফসল সংরাক্ষিত হয়। 
এইরূপ সংরক্ষিত ফসলেরও বিশেষ TR নেওয়া প্রয়োজন। গঢ়্দামে 
জল ঢুকে ফসলের ক্ষতি না করে সেজন্য বিশেষ বন্দোবস্ত থাকা উঁচিত। 
গুদামের মেঝে পাকা হলেই ভাল এবং গন্দাম শুল্ক ও ঠাণ্ডা থাকা 
প্রয়োজন! অনেক সময় ইন্দুর বা অন্য প্রাণী ফসলের, ক্ষতি করে। 
এইরূপ ক্ষতি যাতে না হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার | 


কয়েকটি প্রাণীর জীবন-কথ। 
প্রজাপতি 


প্রজাপতির দেহ-সংল*ন রাঙন সুন্দর পাখা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। রোদ্রোজ্জবল দিনের আলোয় প্রজাপতি ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়। 
প্রজাপতি যখন কোন পাতা বা ফুলের উপর বসে তখন দুই পার্বের 
পাখা একত্রে উপরের দিকে খাড়া অবস্থায় থাকে। দিনের বেলাতেই 
প্রজাপতি দেখতে পাওয়া যায়। প্রজাপতির দেহে তিনটি অংশঃ মস্তক, 
বুক এবং উদর। দেহের মধ্যভাগ অর্থাৎ বুকের অংশ সরু। বুকের 
অংশে উপরের দিকে দুই জোড়া পাখা বা ডানা এবং নিচের দিকে. তিন 
জোড়া পা আছে। কয়েকটি খণ্ড পর পর LE করে এক একটি পা গড়ে 
উঠেছে। এইজন্য এদের TS (ASMA) প্রাণী বলা হয। 
প্রজাপতির মুখে একটি জড়ান নলের মতন শোষক থাকে। এর সাহায্যে 
প্রজাপতি ফুলের ভিতর থেকে মধ সংগ্রহ করতে পারে। মস্তকে এক 
জোড়া “RST থাকে। এই «ney দুটির শেষপ্রান্ত অপেক্ষাকৃত মোটা। 
প্রজাপতির পাখা নানা রঙের সমাবেশে চিত্রিত তাই সহজে সকলের 
চোখে পড়ে। 

wal প্রজাপতি সাধারণত গাছের পাতার উপর একসঙ্গে অনেকগুলি 
ডিম পাড়ে। প্রায় দশ বার দিন পরে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। 
OE শুক বা 'লাভ?' বলে। ‘লার্ভাগুলির দেহ সরু Aw hp 
শংয়া দ্বার আবৃত থাকে তাই এদের শদয়াপোকা বলে। শঃর়াপোকার 
দেহ লম্বা এবং কতকগন্রলি খণ্ডাংশ নিয়ে গঠিত। এদের দেহের রঙ 
নানা রকমের হয়। অনেক সময় অসংখ্য শংয়াপোকা একে পাশাপাশি 
থাকে। গাছের কাণ্ডে বা শাখায় এইরূপে অবস্থিত শংয়াপোকার বাঁক 
এ অংশকে ঢেকে রাখে। জন্মের পর থেকেই শঃয়াপোকা গাছের সবুজ 
পাতা খেতে আরম্ভ করে এবং এই অবস্থায় এরা প্রচুর আহার করে। 
এইভাবে শয়াপোকা গাছের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। ,শঃয়াপোকা 
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কয়েকবার খোলস ত্যাগ করে এবং পরে আহার বন্ধ করে দেহকে একাট 
ASAE আবৃত করে। শরীর থেকে একপ্রকার রস নিঃসৃত হয়ে এই 
গু প্রস্তুত হয়। গনটর ভিতরে শুক বা লার্ভা আকারে পাঁরবার্তত 
হয়ে TG বা পনুভ্তলী অবস্থায় পাঁরণত হয়। ASAT অবস্থায় এরা 
‘স্থর হয়ে থাকে এবং কিছুই আহার করে না। এই সময় দেহের গঠনের 
পারবর্তন হয়। িউপা ক্রমশ প্রজাপাতর আকার ধারণ করে। পরে 
গহাট ভেদ করে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপাত বৌরয়ে আসে। 


গডাটপোকা বা রেশম মথ 


রেশম মথ প্রজাপতি শ্রেণীর পতঙ্গ। সাধারণত এরা নিশাচর 
প্রজাপাঁতির ন্যায় রেশম TY বা WTA দেহেও মস্তক, বুক ও 
উদর, এই তিনটি অংশ বর্তমান। বুকের অংশে উপরের দিকে দুই 
জোড়া পাখা এবং নিচের দিকে তিন জোড়া (ASIA) TSH থাকে। 
এরা আকারে ছোট এবং এদের শরীরের মধ্য অংশ মোটা_ প্রজাপাঁতর 
দেহের মধ্য অংশের ন্যায় সরু নয়। মথ যখন কোথাও বসে তখন পাখা 
দেহের উপর পাতা থাকে_খাড়া থাকে না। মথের দেহ বা পাখা 
প্রজাপতির ন্যায় রাঙন হয় না। 
মথের মুখে ফুলের মধ্য সংগ্রহ 
উপযোগী কোন গঠন নেই। মস্তকে 
যে এক জোড়া শৃঙ্গ থাকে তার 
শেষপ্রান্ত সরু, মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত 
মোটা। 
Ow, পেয়ারা, কুল, পলাশ 
cider, শুক এবং গু প্রভাত গাছের পাতায় স্ত্রীমথ ডিম 
পাড়ে। একটি মথের ডিমের সংখ্যা 
সহস্রাধিক । ভিসগ্জীল সাদা, আঁতশয় ae এবং গোলাকার। আট 
থেকে আঠার দিন পরে ডিম থেকে লার্ভা বা শুক বেরোয়। এগ্ালকে 
পল’ বলে। পল র রঙ সবুজ । জন্মাবার পর থেকেই পল: গাছের 


শি নি 
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পাতা খেতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় এরা প্রচুর আহার করে এবং 
একুশ থেকে প'রতাল্লিশ দিন আঁতবাহিত করে। এই সময়ের মধ্যে 
পল প্রায় পাঁচবার খোলস ত্যাগ করে। পরে আহার বন্ধ করে এগুলি 
গা প্রস্তুত করতে আরম্ভ করে। পলুর মুখ থেকে নিঃসৃত রস 
রেশম সমতার আকার ধারণ করে এবং এই সমতা গায়ে জড়িয়ে গুটি 
তৈরী হয়। গুটি প্রস্তুত করতে প্রায় তিন দিন সময় লাগে। গুটির 
[ভিতর এরা স্থির হয়ে আট থেকে আঠার দিন সময় কাটায়। গুটির 
ভিতর eta রুপান্তর হয়ে পিউপা বা omen হয়। পদুত্তলী 
অবস্থায় এরা আর আহার করে না। পরে TID ভেদ করে পূর্ণাঙ্গ 
মথ বোরয়ে আসে। মথ সাধারণত ছয় সাত দিন বেচে থাকে। 

MOT আকার কাগাঁজ লেবুর ন্যায়। গুটি বেষ্টন করে প্রায় পাঁচ 
শত গজ রেশমের সুতা থাকে। গুটি ভেদ করে মথ বোরয়ে এলে 
অনেক রেশম সুতা নষ্ট হয়, সেজন্য মথ বোরয়ে আসার পৃকেই 
গ্াটগ্াল পাঁচ মিনিটকাল গরম জলে সিদ্ধ করে ভিতরের পিউপা বা 
মথকে মেরে ফেলা হয়। পরে গুটি থেকে রেশমের সূতা বের করে 
নেওয়া হয়। 


মশা 


সাধারণত আমরা দুই প্রকার মশা দেখতে. পাই_এনোফিলিস ও 
‘কউলেক্স। এনোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া এবং কিউলেক্স মশা ফাইলেরিয়া 
রোগের জাঁবাণ বহন করে LAT দেহে সেই জীবাণু সংক্লামিত করে। 
অন্ধকার স্থান এদের প্রিয়। মশা সাধারণত রাত্রিকালে বের হয়। 
মশাও (SIM) Ze প্রাণী । এদের দেহেও তিনাট অংশ-_ 
মস্তক, বুক এবং উদর | বুকের অংশে উপরের দিকে এক জোড়া মাত্র 
পাতলা ডানা এবং নিচের দিকে তিন জোড়া পা আছে। মশা ওড়ার 
সময় পোঁ পোঁ শব্দ পাওয়া যায়। এই সময় ডানা জোড়া দ্রুত নড়ে বলে 
এই শব্দ উৎপন্ন হয়। মশার মস্তকাট গোলাকার এবং এর সঙ্গে এক 
জোড়া AEST সংলগ্ন। মুখে একাঁট নলের আকারের শোষক থাকে। 
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sal মশার এই নলের অগ্রভাগ সুচল। স্ত্রী মশা এর সাহায্যে দংশন 
করে এবং রন্তু পান করে। পুরুষ মশার এই নলের অগ্রভাগ সুচল নয়, 
এজন্য এগলে দংশন করতে প্রারে না_এরা রন্তপান থেকে TGS! 
পুরুষ মশা গাছের রস পান করে! 

বসবার ধরন দেখে এনোঁফিলিস ও কিউলেক্স মশা সহজে চেনা 
যায়। এনোঁফালসের দেহ বসবার স্থানের সঙ্গে একটি কোণের সৃষ্টি 
করে এবং এর শোষক নল ও উদরের অংশ এক সরলরেখায় থাকে কিন্তু 
গকউলেক্সের দেহ বসবার স্থানের সাঁহত প্রায় সমান্তরাল থাকে এবং এর 
শোষক নল ও উদরের অংশ এক সরলরেখায় থাকে না_সামান্য 


bee 


৫ 


এনোফাঁলস মশা 


কোনাকুনিভাবে অবস্থান করে। এনোফিলিসের ডানায় ছিট ছিট দাগ 
থাকে কিন্তু কিউলেক্সের ডানায় এইরকম দাগ নেই। 

sah মশা সাধারণত স্থির বদ্ধ জলে অথবা পরিচ্কার পুকুরের জলে 
fom পাড়ে। ভিমগ্ীল আত ক্ষুদ্র এবং সাদা_এরা জলে ভেসে থাকে। 
এনোঁফালিসের ডিমগন়নাল পৃথক্‌ AARC ভাসে কিন্তু কিউলেক্সের 
feasts একত্রে জোট বেধে ভেসে বেড়ায়। এইরূপ একটি জোটে প্রায় * 
তন চার শত TOA থাকে৷ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ডিম ফুটে শুক বা লাভা 
বেরোয়। AS জলের উপরিভাগে ভেসে থাকে। লার্ভাগহাল 
লম্বা; মস্তক সামান্য চেষ্টা, দেহের অপর অংশ গোল। এনোফালিসের 
লার্ভা জলের উপরতলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে থাকে কিন্তু 
দিউলেক্সের AIST মস্তক নিচের দিকে রেখে জলের উপরতলের সঙ্গে 
কোনাকুনিভাবে অবস্থান করে। লার্ভার দেহের পিছন দিকে বায়ু 
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প্রবেশের জন্য রন্ধ্পথ থাকে। এইজন্য লার্ভাগনাল মাঝে মাঝে জলের 
উপরতলের কাছে এসে IGA বায়ু গ্রহণ করে ও দেহের দূষিত বায়ু 
বের করে দেয়। জলে কেরোসিন বা এ জাতীয় কোন তেল দিলে এই 
প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং লাগল মারা পড়ে। এই উপায়ে মশার 
বংশবৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব। লার্ভা অবস্থায় এরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ 
প্রাণী বা উদ্ভিদ: আহার করে। AST তিন চারবার খোলস ত্যাগ করে 
এবং ক্রমশ আকারে বড় Bl MST বা শুক অবস্থায় প্রায় পনের দন 
আতবাহত করার পর TSN বা পডত্তলী অবস্থায় রূপান্তারত হয়। 
িউপার দেহ ব'ড়শির মত বাঁকা। এই অবস্থায় এরা fez আহার 
করে না, অধিকাংশ সময় জলের উপরতলের ঠিক নিচে অবস্থান করে। 
িউপার মস্তক বেশ মোটা এবং এই অংশের অল্প পিছনে এক জোড়া 
বায় নল থাকে। এই নলের সাহায্যে *বাসকার্ষের জন্য জলের বাইরে 
থেকে বাতাস গ্রহণ করে। প্রায় চারাদন পরে িউপার ত্বক্‌ ভেদ করে 
পূর্ণাঙ্গ মশা বেরিয়ে জলের উপর আসে। নবজাত মশা জলে ভাসমান 
পাঁরত্যন্ত খোলসের উপর বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে এবং ভানাগাল 
শুকিয়ে নেয়। এর পর পূর্ণাঙ্গ মশা ডানা মেলে উড়ে যায়। 


মৌমাছি 


মৌমাছর আবাসস্থল মোৌচাক। অনেক সময় বৃক্ষের শাখায় বেশ 
বড় আকারের মৌচাক দেখতে পাওয়া যায়। এই রকম একটা মৌচাকে 


মৌমাছির সংখ্যা পাঁচশ ত্রিশ হাজারের বেশী হয়। মৌমাছিও একাটি 
৩ 
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Gem) Te পতজ্গ। মৌমাছির দেহেও তিনটি অংশ- মস্তক, 
বুক এবং উদর। বকের অংশের উপরের দিকে দুই জোড়া ডানা এবং 
নিচের দিকে তিন জোড়া পা থাকে। 

মৌচাকে শ্রমিক, A ও রানণ_এই তিন প্রকার মৌমাছি থাকে। 
একাঁট বড় মৌচাকে সাধারণত একটি রানী ও প্রায় দুইশত পুরুষ 
থাকে। বাকি কয়েক হাজার সবই শ্রমক। মোঁচাকে যে অসংখ্য প্রকোষ্ঠ 


এ ডিম, শ্‌ককাঁট ও গুটি 
থাকে তার প্রায় সবগুলিই সমান। প্রত্যেকটি গভীর গতীবশেষ এবং 
প্রত্যেকাঁটর মনন্তপথ ছয়কোণবিশিল্ট। যে প্রকোন্ঠে রান বাস করে 
সেটির আকার বেশ বড়। মৌচাক থেকে মধ; ও মোম পাওয়া বায়। 
একটি মৌচাকে শ্রমিক, পুরুষ ও রানী একত্রে মিলে মিশে বাস করে। 
মৌমাছির এই সুসংবদ্ধ সামাজিক জখবন বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। 
রানী মৌমাছি আকারে বড়। রানী মৌমাছির উদরের অংশ লম্বা 
এবং পিছনের দিকে ক্রমশ সর্‌। উদরের পঞ্চাত্ভাগে একটি ছোট হুল 
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থাকে এবং এটি একাধিকবার ব্যবহার করতে পারে। রান’ মোমাছি 
বহুদিন ধাবৎ বেচে থাকে এবং অগণিত ভিম পাড়ে; তা থেকেই অন্যান্য 
মৌমাছির Ty হয়। পুরুষ মৌমাছির আকার রানী ও শ্রমিকের 
মাঝামাঝি। এদের শরীর অপেক্ষাকৃত চওড়া । পুরুষ মৌমাছির চক্ষু 
Tae বেশ বড় হয়। এদের উদর-সংলগ্ন কোন হুল থাকে না। 
মৌচাকের উপযোগী কোন কার্ষই এরা করে all শ্রমিক মোমাছি 
অসম্পূর্ণ AL মৌমাছি এবং আকারে ছোট। এদের উদরের পিছনের 
দিকে হুল থাকে। এরা যখন হুল ফোটায় তখন হুলটি মৌমাছির দেহ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষতস্থানে থেকে যায় ও মৌযাছিটির মৃত্যু হয়! 
মৌমাছির হলের সঙ্গে বিষ ক্ষতস্থানে প্রবেশ করে, সেইজন্য ক্ষতস্থান 
ফুলে ওঠে এবং ব্যথা ও যন্ত্রণা হয়। শ্রমিক মৌমাছি মাত্র পাঁচ ছয় 
সপ্তাহ বেচে থাকে। মৌচাকে যাবতীয় শ্রমের কাজ শ্রামকরা করে! 
মৌচাক নির্মাণ ও পরিজ্কার ও রক্ষা করা, মোঁচাকে বায়ু সঞ্জালন, 
ফলের মধ আহরণ করে সেই TCH পাঁরবর্তিত করে মোঁচাকে সংগ্রহ 
বরা, ফুলের পরাগ, জল প্রভাত সংগ্রহ করা এবং শিশ7 অবস্থায় 
মৌমাছির আহারদান ও প্রাতপালন প্রভৃতি সকল কাজই শ্রমিকরা করে। 

মৌচাকে একমাত্র রানীই ডিম পাড়ে। মোঁচাকের প্রত্যেক প্রকোন্ঠে 
একটি করে ডিম রেখে রান তার কর্তব্য শেষ করে। প্রায় তিনদিন 
পরে ডিম ফুটে শুক বা লাভা বেরোয়। ডিম ও তা থেকে যে বাচ্চা বা 
“LP জন্মায় তার তত্ত্বাবধান করে শ্রমিক মৌযাছি। শুক অবস্থায় এদের 
পরাগ ও মধু মিশিয়ে খেতে দেওয়া হয়। শুক অবস্থায় ছয় সাতাঁদন 
কাটে; পরে পিউপা বা পঢ়ন্তলাী অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এই সময় 
এরা কিছ; আহার করে না। পদুস্তলণ অবস্থার প্রায় দুই সপ্তাহ কাটে। 
পরে পূর্ণাঙ্গ মৌমাঁছ বেরিয়ে আসে। ডিম ফুটে পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি 
হতে প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লাগে। 

মৌমাছিরা ফুলের মিচ্ট রস ও পরাগ আহরণ করে। মোঁচাকে যে 
মধ জমা থাকে তা ফুলের মধ; নয়। শ্রামক মৌমাছি ফুলের fee রস 
নিজের খাদ্যনালীতে জমা করে। সেখানে পারপাক হয়ে এই রস মধুতে 
পাঁরবার্তত হয়। মৌচাকে ফিরে এসে শ্রমিকরা এই মধু উ্গিরণ 
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করে মৌচাকের প্রকোজ্ঠে ঢেলে দেয়। মধুর জলীর অংশ কমে যাওয়ার 
পর প্রকোন্ঠের Tie মোম দিয়ে বন্ধ করে দেয়। ফুলের পরাগ 
মৌমাছর খাদ্য। শুকগনাল ছাড়া অন্যান্য শ্রমিক ও পুরুষ মৌমাছিকে 
এই পরাগ খাদ্যরূপে দেওয়া হয়। ফুলের FAS রস ও পরাগ না হলে 
মৌমাছর চলে না। এইজন্য যেখানে বেশী ফুল পাওয়া যায় তার 
নিকটেই মৌমাছি মৌচাক তৈরি করে। অনেক সময় কোন কোন বিশেষ 
ফুলের গন্ধ মধুতে পাওয়া যায়। এ রকম বিশেষ ফুলের মিষ্ট রস থেকে 
মধু হর বলে মধুতে এ গন্ধ পাওয়া যায়! শ্রমিক মৌমাছির পেটের 
নিচের দিকে একটি গঠন থেকে মোম বের হয়। এই মোম দিয়ে 
মোচাকের প্রকোল্ঠগন্নীল তৈরি করা হয়। উদ্ভিদের কোমল অংশ থেকে 
আঠাজাতীয় বস্তু সংগ্রহ করে শ্রমিকেরা মৌচাকর ফাটল ও fan সংস্কার 


কর। 
ীপপীালিকা। 


ছোট বড় নানা আকারের ও নানা রঙের পিপীলিকা আমরা দেখি। 
মৌমাছর ন্যায় এরাও দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। প্রত্যেক দলে স্ত্রী বা 
রানী, পুরুষ এবং শ্রামক-এই তিন রকম পিপীলিকা থাকে। প্রত্যেক 
দলে একটি রানী, কতকগাল পুরুষ এবং অনেকগুলি শ্রমিক থাকে। 


বিভিন্ন প্রকার পিপীলিকা 
আমরা যেগুলি দেখতে পাই সেগুলি শ্রামক। পিপীলিকা সাধারণত 
মাটির ভিতর গর্তে বাস করে। অনেক সময় গাছের পাতার Coal ঘরে 
অথবা গাছের কোটরেও এরা বাস করে। পুরাতন বাসগৃহ যাঁদ জলে নষ্ট 
হবার সম্ভাবনা দেখা দের বা মেরামতের অযোগ্য হয় অথবা যাঁদ বাসার 
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জায়গার অভাব হয় তাহলে দলের সকলে মিলে অন্যস্থানে গিয়ে নূতন 
বাসা তোর করে। পুরাতন বাসা পারত্যাগ করার সময় ডিম, শিশু ও 
AGS খাদ্যদ্রব্য সব সঙ্গে করে নিয়ে যায়। 

পিপীলিকার দেহে তিনটি অংশ- মস্তক, বুক ও উদর। পুরুষ 
এবং রানী পিপণীলকার বুকের অংশে উপরের দিকে দুই জোড়া পাতলা 
ডানা থাকে। শ্রমিকের ডানা থাকে না। বুকের অংশে নিচের দিকে 
সকলেরই তিন জোড়া (য্যক্তাংশপদ) asm থাকে। ?পপশীলিকার 
চোয়াল জোড়া খুব শন্ত। এর সাহায্যে পপালিকা খাদ্যদ্রব্য টুকরা করে 
খায় এবং আত্মরক্ষার জন্য কামড়ায় | রানী আকারে বেশ বড়, ozo fer 
মাঝাঁর এবং শ্রমিকরা সবচেয়ে ছোট। রানী সাধারণত বাসার বাইরে 
আসে না। রানীর কাজ কেবল ডিম পাড়া। পুরুষরা অত্যন্ত অলস, 
দলের কোন কাজই তারা করে না। শ্রামকরাই দলের সব কাজ করে। 
পালন করা, খাদ্য সংগ্রহ করা, এমনাক ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য AGA করাও 
শ্রামকদেরই কাজ। অনেক সময় অন্য দলের আক্রমণ থেকে নিজেদের 
রক্ষা করা বা অন্য দলের alee খাদ্য, ডিম প্রভাত ad করে আনার 
কাজও শ্রমিকরা করে। পিপীলিকা নিজের দেহ অপেক্ষা বহুগুণ ভার? 
দ্রব্য বহন করে নিয়ে যেতে সক্ষম। 

পপাঁলিকার ডিমগঢ়াল সাদা এবং ছোট ছোট। ডিম ফাটে যে কৃমির 
মত বাচ্চা হয় তাকে শুক বলে। কিছ্বাদন পরে শকের দেহের চারি- 
দিকে একটি আবরণ হয়। এই অবস্থায় একে পিউপা বা পঢ়ত্তলী বলা 
হয়। পরে পিউপার আবরণ ভেদ করে পূর্ণাঙ্গ ?পপণীলিকা বেরোয়। 

রানী পিপীলিকা প্রায় বিশ বৎসর বে*চে থাকে। পুরুষ বা 
শ্রামকরা আধকাঁদন বাঁচে না। 


ব্যাঙ 


ভিজা স্যাতিসে'তে স্থানে, নর্দমায়, ভাঙ্গা প্রাচীরের কোলে বা যেখানে 
মাটি নরম সেই সব জায়গায় একপ্রকার ব্যাঙ বাস করে। এদের গায়ের 
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রঙ্‌ ধুসর এবং ত্বক্‌ খসখসে | পিঠের দিকে ত্বকের উপর অসংখ্য ছোট 
ছোট গট থাকে। এগুজিকে কুনো ব্যাঙ বলে। রাত্রির অন্ধকারে এরা 
খাদ্য অন্বেষণে বেরোয় । আর এক প্রকার অপেক্ষাকৃত বড় আকারের 
ব্যাঙ সাধারণত জলে বাস করে! এগুলির দেহ মসৃণ ও 'পচ্ছল। 
এদের দেহে পিঠের দিকে কাল ও হলদে রঙের লম্বালাম্ব দাগ থাকে৷ 
পেটের রঙ ফিকে হলদে এবং এই দিকে কোন দাগ থাকে না। এগার 
মুখ অপেক্ষাকৃত সরু। Leics সোনা We বলে। সাধারণত 
আমরা এই RAGA ব্যাঙ দোখ। 

ব্যাঙের শরীরে মস্তক ও AW এই TAG অংশ। মাঝখানে গলা বলে 
কিছু নেই। ব্যাঙের লেজও নেই। ধড়ের সঙ্গে দুই জোড়া পা আছে। 


সামনের পা দুটি ছোট, পিছনের জোড়া বেশ বড়! পিছনের পায়ে 
ভর "দিয়ে ব্যাঙ বেশ জোরে লাফাতে পারে। সামনের প্রত্যেক পায়ে চারটি 
করে এবং পিছনের প্রত্যেক পায়ে পাঁচাট করে আঙ্গুল থাকে। পিছনের 
পায়ের আঙ্গুলগ্ীল হাঁসের পারের পাতার মতন পাতলা চামড়ার 
সাহায্যে জোড়া। জলে সাঁতার দেওয়ার পক্ষে এই রকম পা বিশেষ 
সহায়ক। ব্যাঙের মাথায় এক জোড়া DF, এক জোড়া কর্ণপটহ ও এক 
জোড়া নাসিকা ছিদ্র আছে। 

কণটপতঙ্গ, শামুক, কে'চো প্রভাতি ছোট ছোট প্রাণী ব্যাঙের খাদা। 
আহা সংগ্রহের সময় ব্যাঙ মুখের ভিতর থেকে leg বের করে 


প্রকাতি-বিভ্ঞন ৩৩ 


আহার্য কাঁটপতচ্গের দেহের উপর স্থাপন করে। 'জিহৰায় আঠার মত 
লালা মাখান থাকে, ফলে এগুলি জিহ্বার সঙ্গে লেগে যায়। পরে 
আহার্যসহ জিহৰাটি মুখের ভিতর টেনে নেয়! ব্যাঙ খাদ্য চর্বণ করে 
না_গিলে ফেলে। কেচো প্রভাতি একটু বড় আকারের খাদ্য চোয়ালের 
সাহায্যে ধরে ধারে ধারে মুখের ভিতর নিয়ে গিলে ফেলে। আহার- 
যোগ্য প্রাণী জীবন্ত না হলে বা নড়াচড়া না করলে ANG তা খাদ্যরূপে 
গ্রহণ করে না। 

শীতকালে ব্যাঙ মাটির নিচে আশ্রয় নেয়। এই সময় এরা আহার 
করে না। শীতের আগে প্রচুর আহার করার ফলে দেহে যে চার্ব Aa 
থাকে তাতেই পদুষ্টসাধন হয়। সারা শীতকাল এইরূপ নিজাঁব 
অবস্থায় যেন ঘুমিয়ে কাটায়! একেই ব্যাঙের শীতঘুম বলে। গ্রীষ্মে 
এবং বর্ষায় এরা আবার বিশেষ সজীব হয়ে ওঠে এবং খাদ্য সংগ্রহের 
চেষ্টায় বের হয়। 

বর্ষাকালে ব্যাঙ ডিম ছাড়ে। এই সমর জলাশয়ের ধারে ব্যাঙের 
ডাক শুনতে পাওয়া যায়। সোনা ব্যাঙ জলেই বাদ করে। for ছাড়ার 
সময় কুনো MSs জলে আশ্রয় নেয়! Al ব্যাঙ যে কোন জলাশয়ের 
কিনারায় জলের ভিতর যে আগাছা বা ডালপালা থাকে তার কাছেই ডিম 
ছাড়ে। 1ডমগুলো ক্ষুদ্র এবং গোলাকার। এর একটা অংশ সাদা ও 
বাক অংশ কাল। কুনো ব্যাঙের ডিমগ্যীল একটা জড়ান জেলির দড়ির 
মত জিনিসে একটার পর আরেকটা এইভাবে সাজান থাকে। সোনা 
ব্যাঙের ভিমগুলি থলথলে জেলির মত জিনিসে ছড়ান থাকে। কয়েক- 
দিন পরে ডিম ফুটে ব্যাঙাচি বের হয়। ব্যাঙাচির দেহে দুইটি অংশ 
একটি TA ধড় ও অপরটি ধড়ের পিছনে যুক্ত লেজ। লেজ 
পাতলা এবং ধড়ের সঙ্গে খাড়াভাবে লাগান থাকে। প্রথমে এদের চোখ, 
মূখ বা পা কিছুই থাকে না, শুধু ধড়ের আগায় একটি চোষকগঠন বা 
‘সাকার’ থাকে। জলের ভিতর কোন ডাল বা পাতার গায়ে চেষকগঠনের 
সাহায্যে সংলগ্ন অবস্থায় কয়েকদিন চুপ করে থাকে। এই অবস্থায় 
এরা কিছুই আহার করে না। এই সমর মাথার দুইধারে ছোট ছোট 
ফুলকা দেখা যায়। এই ফুলকার সাহায্যে AMA চালায়। ক্রমে 
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ব্যাঙাঁচির চোখ ও মুখ হয় এবং পরে মলদ্বারও দেখা যায়। এই সময় 
এরা লেজের সাহায্যে জলে দ্রুত সাঁতার 'দিয়ে বেড়ায়। পরে ধড় ও 
লেজের সংযোগস্থলে পিছনের পা দুইটি ছোট আকারে দেখা দেয়। 
এর পর মাথার ফুলকো লোপ পায় এবং মুখের ভিতর দুই পাশেই মাছের 
মতন VAS দেখা দেয়। ব্যাঙাচি মুখের ভিতরের ফুলকার সাহায্যে 
মাছের মত জলে দ্রবীভূত আঁক্সজেন নিয়ে শ্বাসকার্য চালায়। এই 
অবস্থায় ব্যাঙাঁচর পেটের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে খাদ্যনালশীট 


ঘাঁড়র Pend মত গোলভাবে জড়ান রয়েছে। এই সময় ব্যাঙাঁচি জলজ 
উদ্ভিদের অংশ আহার করে। পিছনের পা দুটি ক্রমশ বড় হয় এবং 
পরে ধড়ের সামনের অংশ থেকে সম্মুখের পা দুটি বের হয়। দুই 
জোড়া পা হওয়ার পরেও এদের লেজ থেকে যায়। তারপর শরীরের 
ভিতর ফুসফুস জন্মায় এবং খাদ্যনালীরও পাঁরবর্তন হয়। এটি লম্বায় 
ছোট হয়ে যায় এবং লতাপাতার ট;করার পরিবর্তে কীটপতঙ্গ খাওয়ার 
উপযোগী হয়। এই সময় কিছুদিন ধরে ব্যাঙাচি ফূলকা এবং ফুসফুস 
উভয়ের সাহায্যেই *বাসকার্য চালায়। পরে মুখের ভিতরের ফ্‌লকা- 
গলে লোপ পায় ও PPPS শবাসকার্য চালায়। ফুসফুস সম্পূর্ণ- 
রূপে কার্যকর হওয়ার পর *বাসকার্ষে বাতাসের আঁক্সজেন ব্যবহারের 
জন্য এবং আহার সংগ্রহের জন্য ব্যাঙাচিরা জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠে 
আসে । লেজ ছোট আকারে তখনও থাকে পরে ক্রশম ছোট হয়ে 
লোপ পায়। এইভাবে ব্যাঙাচি ছোট আকারের ব্যাঙে রূপান্তরিত হয়। 
ডিম ফুটে ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙে রূুপান্তারত হতে প্রায় তিন মাস 


সময় লাগে। 


মানবদেহের সাধারণ জ্ঞান 


মানবদেহ 


মানুষের দেহে প্রধান অংশ দুইটিঃ (১) মস্তক এবং (২) দেহকাণ্ড 
বা ধড়। যে ছোট সরু অংশ মস্তককে ধড়ের সঙ্গে যুক্ত করে সেই 
অংশাঁট গলা। AST সঙ্গে TS থাকে এক জোড়া হাত ও এক জোড়া 
পা। পা দুইটির সাহায্যেই মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং 
চলাফেরা করতে পারে। দেহকাণ্ডের মাথার দিকের অংশাঁটি বক্ষ এবং 
নিচের দিকের অংশাঁটি উদর। দেহকাণ্ডের ভিতরে গহ্বর থাকে । বক্ষের 
অংশে গহবরের ভাগকে বক্ষোগহবর এবং উদরের অংশে গহবরের ভাগকে 
উদরগহৰর বলা হয়। মাঝখানে অবস্থিত একটি পেশীর পদ গহ্বর 
দুইটিকে পৃথক্‌ করে রাখে। এই পেশার পর্দাকে মধ্যচহদা বলে। 

দেহের ভিতরে একটা হাড়ের কাঠামো আছে। এই শন্ত কাঠামোকে 
অবলম্বন করেই মানবদেহ গাঁঠত। কাঠামো বা কঙ্কালটিতে অনেকগ্রাল 
বিভিন্ন আকারের হাড় আছে। কঙ্কালের দুইটি প্রধান অংশ মাথার 
QT ও মেরুদণ্ড। GAMO গলা এবং দেহকাণ্ডের ঠিক মাঝ বরাবর 
পিঠের দিকে অবাঁস্থত। GAMO PoP ছোট হাড় পর পর 
সাজান আছে। বুকের অংশকে দুই পাশ থেকে রক্ষা করছে কতকগ্যাল 
Bearing পাঁজরা বলে। প্রত্যেক পাশে গাঁজরার হাড়গীল পর 
পর সাজান। প্রত্যেকটি হাত এবং পায়েও হাড়ের কাঠামো রয়েছে! হাত 
এবং পা-এর প্রত্যেকটিতে তিনটি করে অংশ থাকে বাহ, অগ্রবাহ ও 
কর- এই তিনটি হাতের অংশ। করের অংশে কাঁব্জ, করতল ও পাঁচটি 
আঙ্গুল আছে। পায়ের অংশ তিনাঁট যথাক্রমে- উর, জজ্ঘা ও চরণ 
বা পদ। চরণের অংশে রয়েছে গোড়ালি, পায়ের পাতা এবং পাঁচাট 
UNS হাত এবং পায়ের প্রত্যেকাট অংশে এক বা একাধিক হাড় 
আছে। ছোট বা বড় ROT পরস্পর এমনভাবে লাগান যে 
কাঠামোটির যে কোন অংশ ইচ্ছামত AGE করা যায় এবং আমরা 
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প্রয়োজনমত নড়াচড়া বা চলাফেরা করতে পারি। কেবল মাথার খ্যালর 
হাড়গুলি পরস্পর এমনভাবে জোড়া যে হাড়গুলি অচল ও স্থির হয়ে 
থাকে। 

হাড়ের কাঠামো বা কঙ্কালের উপর সাজান থাকে পেশী। এছাড়া 
দেহের ভিতরকার অনেকগ্লি গঠনেও পেশী থাকে। পেশীগনীল 
সংকোচনশীল। হাড়ের সঙ্গে যে পেশীগ্লি জোড়া থাকে সেগদীল 
fas পেশী! এই পেশীগ্ল মানুষ ইচ্ছামত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত 
করতে পারে। এর ফলেই TAA সণ্ডালন করা যায়। দেহের 
ভিতরের 'বাঁভন্ন যন্ত্র বা নরম অংশগঢ়লেতে যে সব পেশী থাকে সেগুলির 
সংকোচন ও প্রসারণ মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। এইগদীলকে অনৈচ্ছিক 
পেশা বলা হয়। খাদ্যনালী বা মত্রাশয়ের পেশী অনোচ্ছিক। হাত ও 
পায়ের পেশীগ্দাল এচ্ছিক। 

সারা দেহের উপরে একটা আবরণ আছে। এইটা গায়ের চর্ম বা 
ত্বক্‌। ত্বক্‌ পেশীগীলকে এবং দেহের ভিতরের অন্যান্য নরম অংশ- 
গীলকে রক্ষা করে। ত্বকে অনেক ছিদ্র থাকে। এইসব 'ছিদ্রপথে দেহের 
ময়লা ঘাম হয়ে বৌরয়ে যায়। ত্বকে অসংখ্য লোম থাকে। ত্বকে অবস্থিত 
{বাভিন্ন ইন্দ্িয়ের সাহায্যে চাপ, স্পর্শ, তাপ, ব্যথা ইত্যাদির অনুভূতি 
হয়। . 

মানবদেহে মস্তকের অংশে যে হাড়ের কাঠামো রয়েছে তাকে করোটি 
বলে। করোটি বা মাথার খাঁলর ভিতর থাকে মস্তিচ্ক। করোটির 
উপরেও ত্বকের আবরণ রয়েছে এবং এর মাথার অংশে থাকে কেশরাশি। 
মস্তকের সামনের দিকে অর্থাৎ মুখমণ্ডলে রয়েছে এক জোড়া চক্ষন, এক 
জোড়া কর্ণ ও এক জোড়া নাসিকাছদ্র। নাঁসকার [ঠিক নিচেই মঃখ! 
মুখের উপরে ও নিচে ঠোঁট। মুখগহবরে উপরে এবং নিচে দুইটি 
চোয়াল বা মাঁড়। এর প্রত্যেকাটতে থাকে এক পাটি দাঁত। মানুষের 
শৈশব অবস্থায় যে দাঁতগ্যাল হয় সেগুলি ছয় সাত বছরের পর পড়তে 
আরম্ভ করে। এগাঁলকে বলে দুধে দাঁত। দুধে দাঁত পড়ে যাওয়ার 
পর স্থায়ী দাঁত উঠে। পশচশ থেকে রশ বৎসরের মধ্যে দাঁত ওঠা শেষ 
wal উপরে এবং নিচে প্রত্যেক পাঁটিতে যোলাঁট স্থায়ী দাঁত হয়। 
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খাদ্যদ্রব্য টুকরা করা, চিবান ও পেষণ করা হয় দাঁতের সাহায্যে। মুখের 
ভিতরে থাকে জিহবা। এর উপরতলে কতকগ্যাল oid আকারের গঠন + 
থাকে। এই গঠনগালর সাহায্যে বিভিন্ন স্বাদের অন্যভূতি হয়। 

মুখগহবরের পিছন থেকে দুটি নালী গলার অংশ দিয়ে দেহকাণ্ডের : 
মধ্যে যায়। এর একটি খাদ্যনালী অপরটি শবাসনালন। খাদ্যনালঈ 
ধবাসনালীর পিছনে থাকে। মবাস- 
নালীর মুখে একাঁট ঢাকনা থাকে 
যাতে খাদ্য গ্রহণের সময় খাদ্যদ্রব্য 
শবাসনালীতে প্রবেশ না করতে 
পারে। 

দেহকাণ্ডে বুকের অংশে যে 
গহবর রয়েছে তার মধ্যে দুইপাশে 
দুইটি ফুসফুস আছে এবং এ 
দুইটির মাঝখানে একট; বাঁদিকে 
থাকে হৃদ্‌যন্ত্র। গলার ভিতর 'দিয়ে 
*বাসনালীটি এসে বুকের অংশে 
ঢোকে এবং দুই-ভাগে বিভন্ত হয়ে 
ফুসফুস দ্যাটতে যায়। হৃদযন্তের 
সঙ্গে যুক্ত থাকে ASAT নাল 
শিরা ও ধমনী। খাদ্যনালীট 
বুকের অংশের ভিতরে হৃদ্যল্তের 
পিছন দিয়ে গিয়ে মধ্যচ্ছদা ভেদ 
করে উদরগহহরে প্রবেশ করে। 
বুকের অংশে যে পাঁজরাগ্যাল 
রয়েছে সেগুলি একটা খাঁচার মতন-বুকের ভিতরে অবস্থিত ফুসফুস, 
ara প্রভাত দেহযন্তগ্যীলকে সমত্রে রক্ষা করে। 

উদরগহবরে ঢুকে খাদ্যনালী পাকস্থলীতে পেপছায়। মুখগহবর 
থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত খাদ্যনালর অংশকে গ্রাসনালী বলা হয়। 
পাকস্থলী এবং খাদ্যনালীর অংশ EMA ও Tera Cranes 


মানবদেহের খাদ্যনালী 
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অবাস্থত। AA শেষে পায়; বা মলদ্বার। এই পথে খাদ্যের 
Belt অংশ মলরুপে বেরিয়ে যায়। খাদ্যনালীর অংশগদুলি ছাড়াও 
উদরগহৰরে থাকে Ase, পিত্তস্থলী, অগ্ন্যাশয়, প্লীহা, বৃক্ক, Tar 
প্রভাতি। 

মুখগহৰর থেকে খাদ্যনাল। আরম্ভ হয় এবং মলদ্বার বা পায়ুতে 
গিয়ে শেষ হয়। দাঁতের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য টুকরো টুকরো করে পেষণ 
করা হয়। এই সময় মুখের লালাগ্রল্থি থেকে নিঃসৃত রস বা লালা 
খাদ্যের সত্যে মিশে খাদ্য গাঁলবার ও পাঁরপাকের সাহায্য করে। 
গিলিবার পর এই খাদ্য গ্রাসনালীর পথে পাকস্থলীতে গিয়ে পেপছায়। 
এখানে জারক রসের সাহায্যে খাদ্য কতকটা পাঁরপাক হয়। পাকস্থল? 
থেকে খাদ্য ক্ষুদ্রান্ন্রে যায়। ক্ষুদ্রান্ের সঙ্গে যকৃৎ ও অগন্যাশয়ের 
সংযোগ আছে। 'পত্তস্থলাঁতে যকৃতের রসাঁপত্ত জমা থাকে। পিত্ত 
ও অগন্যাশয়ের জারক রস ক্ষুদ্রান্ন্রের ভিতর খাদ্যের সঙ্গে মিশে খাদ্যকে 
জীর্ণ Fal ক্ষুদ্রান্দ্রের গা থেকেও GAS রস এসে পাঁরপাক ক্রিয়ার 
সাহায্য করে। ক্ষদুদ্রান্ধের গায়ে অবাস্থত অসংখ্য জালকনালনর পথে 
যে AS প্রবাহত হচ্ছে সেই রন্ত এই জীর্ণ খাদ্য শোষণ করে। খাদ্যের 
অবশিষ্ট অসার ও অজীর্ণ অংশ বৃহদন্রে এসে পেশছায়। বৃহদল্ঞে 
জলীয় অংশ শোষিত হয়। পরে অবশিষ্ট অংশ মলরুপে পায়ুর পথে 
বোরয়ে যার়। খাদ্যনালীর গায়ে যে অনোঁচ্ছিক পেশী থাকে সেগুলির 
সংকোচন ও প্রসারণের ফলে পাকস্থলী, ক্ষদু্রাল্র প্রভৃতি খাদ্যনালঈর 
RICA অংশে খাদ্য নড়াচড়া করে ও জারকরসের সংস্পর্শে এসে জীর্ণ 
হয় এবং ক্রমশ মলদ্বারের দিকে এগরে যায়। 

হদ্‌যন্্র একটি পাম্প বিশেষ। হৃদযন্ত্রের সঙ্গে রন্তবহানালৰ 
শিরা ও ধমনী AS মানুষ যতদিন বেচে থাকে ততদিন এই 
aaa সংকুচিত ও প্রসারত হয়। হৃদ্যন্তের এই স্পন্দন সাধারণত 
মিনিটে ৭২ বার হয়। প্রত্যেক সংকোচনের সমর ধমনী ও তাহার 
অসংখ্য শাখাপ্রশাখা পথে AT ATA থেকে দেহের সর্বত্র গিয়ে পেশীছায়। 
ছোট ছোট ধমনী থেকে AT জালকের মধ্যে যায়। দেহের সর্বত্র জালক 
রয়েছে, জালকগঁলর আবরণ খুব পাতলা । Fe জীর্ণ খাদ্য 
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ও অক্সিজেন বহন করে জালকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে জালকের 
পাতলা আবরণের ভিতর দিয়ে এই খাদ্য ও আক্সিজেন দেহের প্রতিটি 
অংশে যায় এবং এ সকল অংশ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও 
অন্যান্য দুষিত পদার্থ এসে রক্তে মিশে যায়। এই ae অসংখ্য শিরার 
পথে হৃদ্যন্তে ফরে আসে। এই দ্াষত a তখন হৃদযন্ত্র থেকে 
ফুসফুসে গিরে Gd হয়। TEES রন্ত ফুসফুস থেকে হৃদবন্যে 
{ফরে এসে আবার ধমনী পথে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। 

AS লাল এবং তরল। অসংখ্য কাঁণকা তরল রক্তে ভেসে বেড়ায়। 
রন্তের তরল অংশকে রন্তরস বলে। কাঁণকাগুি দুইগ্রকার- লোহিত- 
কাঁণকা ও শ্বেতকণিকা। এছাড়া অনুচক্রিকা নামে আরও একপ্রকার 
ক্ষুদ্র ক্ষদ্র কাণকা থাকে। লোহিতকাণকার সংখ্যা শ্বেতকাণকার 
তুলনায় অনেক বেশী। লোহতকপিকার হিমোগ্লোবিন নামক এক- 
প্রকার রঙিন পদার্থ থাকে। এই হিমোগ্লোবিনের জন্যই AG বাতাসের 
আক্সজেন সহজে ও পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করতে পারে। 

বক্ষোগহৰরে যে দুইটি ফুসফুস রয়েছে তার সাহায্যে মানবদেহে 
টেনে নেওয়া হয়_একে প্রশ্বাস বলে। পরে ফুসফুস থেকে বাতাস 
বেরিয়ে যায়_একে বলে নিঃ*বাস। নাসিকার ছিদ্রপথের সঙ্গে *বাস- 
নালীর এবং *বাসনালীর সঙ্গে ফুসফুসের সংযোগ আছে। প্রশবাসের 
সময় বাইরের বাতাস নাঁসকার ছিদ্র দিয়ে *বাসনালীর পথে ফুসফুসে 
যায়। ফুসফুসের গায়ে অসংখ্য জালক থাকে । হৃদ্যন্্র থেকে দূষিত 
WW ফুসফুসে এসে এই জালকের মধ্য দিয়ে যায়। সেই সময় AT 
বাইরে থেকে ফুসফুসের ভিতর টেনে নেওয়া বাতাসের অক্সিজেন 
হিমোগ্লোবিনের সহায়তায় গ্রহণ করে এবং কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস 
ও কিছ জলীয় বাল্প বাতাসে ছেড়ে দেয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড ও 
জলীয় বাঙ্পসহ এই বাতাস নিঃশ্বাসের সময় বেরিয়ে যায়। এইভ 
qe বিশুদ্ধ হয়। অক্সিজেন রন্ডের সঙ্গে দেহের সর্বত্র গিয়ে পেশছায়। 
দেহের ভিতরে প্রত্যেক অংশে অক্সিজেনের সহযোগে a দহনকার্য 
চুলে। দহনকার্ষের ফলে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাজ্প 
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সৃষ্টি হয় তা বয়ে নিয়ে রন্ত ফুসফুসে যার এবং নিঃশ্বাসের সময় 
ania বোরয়ে যায়। এই দহনকার্ষের জন্যই দেহে তাপ ও শান্তি 
উৎপন্ন হয়। 
করোটি বা মাথার খ্যালর ভিতর থাকে মস্তিষ্ক। মানবদেহের 
সকল রকম অনুভূতি, জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচার শান্তর কেন্দ্র এই মাস্তজ্ক। 
দেহের ভিতরের TMG কাজ এবং অজ্গপ্রত্যঙ্গের নড়াচড়াও চালিত 
হয় মস্তিচ্কের সাহায্যে। মেরুদণ্ডের Bead ভিতর আগা থেকে 
শেষ পর্যন্ত সরু AW মতন একটা ফাঁকা জায়গা থাকে। এই 
ফাঁকা জায়গার ভিতর থাকে AST কাণ্ড। মাস্তচ্কের নিচে থেকে 
বেরিয়ে সুুম্নাকাণ্ড বরাবর মেরুদণ্ডের শেষ পর্যন্ত গিয়েছে। মাস্তচ্ক 
SHAT থেকে দেহের দুপাশে জোড়া জোড়া সুতার মত নার্ভ 
থাকে। এইসব নার্ভ oF, কর্ণ ও নাসিকায়, ত্বকের ইন্দরয়গুলিতে, 
দেহের ভিতরের varias ও পেশশগ্ীলতে গিয়ে শেষ হয়েছে। 
ইীন্দ্রয়গীলিতে যে সব অনুভূতি হয় সেগীল মস্তিষ্কে পেশছিয়ে দেওয়া 
এবং মস্তিষ্কে ও সমহ্যন্নাকাণ্ড থেকে প্রয়োজনমত দেহের বিভিন্ন ara 
ও পেশীগ্ীল চালনার নিদেশি নিয়ে যাওয়াই নাভগদীলর কাজ। 
অনুভুতি বহনকারী AMS CH AI নাভ: এবং পেশ! চালনার 
নির্দেশ বহনকারী নার্গ্লিকে চালক নার্ভ বলে। সংজ্ঞাবাহী নাভের 
পথে বাইরের খবর ভিতরে যায় এবং চালক AOA পথে ভিতরের 
অর্থাৎ মস্তিষ্কের নিদেশি দেহের বিভিন্ন স্থানের পেশীতে যায়। 
দেহের ইন্ড্িয়গুলির মধ্যে চক্ষু, কর্ণ এবং নাসকাই প্রধান। চক্র 
সাহায্যে দর্শনের, কর্ণের সাহায্যে শ্রবণের এবং নাঁসিকার সাহায্যে ্রাণের 
অননুভাত হয়। এছাড়া জিহৰার সাহায্যে বাভিন্ন স্বাদ পাওয়া যায় এবং 
ত্বকের সাহায্যে চাপ, স্পর্শ, তাপ, ব্যথা প্রভাতি অনুভব করা যায়। 
কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও কিছুটা জলীয় বাষ্প নিঃশ্বাসের সঙ্গে 
বেরিয়ে যায়। এছাড়া উদর গহৰরে অবাস্থত এক জোড়া Ta বা 
“কডান'র সাহায্যে শরীরের অন্যান্য অবাঞ্ছিত ও দুষিত পদার্থ এবং 
দেহের প্রয়োজনের Gols জল মুন্ররূপে নি্কাশিত হয়। দেহের 
কতকটা ময়লা জলের সঙ্গে মিশে ঘাম হয়েও বোরয়ে যায়! 


আকাশ পর্যবেক্ষণ 


বিভিন্ন প্রকারের মেঘ 


বৎসরের বিভিন্ন সময়ে আকাশে বিভিন্ন রকমের মেঘ দেখা যায়। 
সব মেঘেই কিন্তু বৃষ্টি হয় না। 

মাটি থেকে প্রায় পাঁচ ছয় মাইল উপরে পালকের মত বা পে'জা 
তুলার মত এক রকম ছোট ছোট সাদা মেঘ দেখা যায়। এই মেঘকে 
অলক মেঘ বলে। সাধারণত ভোরবেলা এবং বিকালের faces এই মেঘ 
দেখতে পাওয়া যায়। 


গ্রীন্ম ও বর্ষাকালে রাশি রাশি তুলার স্তুপের মত যে মেঘ দেখতে 
পাওয়া যায় তার নাম স্তুপ মেঘ। মাটি থেকে প্রায় এক মাইল SETS 
এই মেঘ থাকে। সাধারণত সকালের দিকে এই মেঘ দেখা বায় কিন্তু 


বিকালের দিকে তা মিলিয়ে যায়। 
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কালবৈশাখীর সময় অথবা বর্ষাকালে আর এক রকম ধূসর বা 


বাদল মেঘ 


কালো মেঘ দেখা যায়। এগ্াঁল মাঁট থেকে এক থেকে দুই হাজার ফুট 
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উপরে থাকে এবং আকাশ ছেয়ে ফেলে। এই মেঘ থেকে প্রায়ই কৃষ্টি 
হয়। প্রবল বাতাস থাকলে এই মেঘ দ্রুতবেগে আকাশের এক প্রান্ত 
থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বায় এবং এই সময় ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায়। 
এই রকম মেঘকে বাদল মেঘ বা নীরদ মেঘ বলে। 

শরৎকালে আকাশ জবড়ে আর এক রকম যে সাদা মেঘ স্তরে স্তরে 
সাজান দেখতে পাওয়া যায় তাকে স্তর মেঘ বলে। এগ্যাল প্রায় দুই 


হাজার ফুট উচ্চুতে থাকে। সাধারণত রান্রিকালে এই মেঘ দেখতে পাওয়া 
যায়। সূুয্দয়ের পর এই মেঘের স্তর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। 

বিভিন্ন খতুতে যে নানারকম মেঘ দেখতে পাওয়া যায় তার ছাব 
খাতায় আঁকবে। মেঘের নাম, প্রকৃতি, সময় এবং মেঘ থেকে বৃষ্টি 
হয়েছে কিনা তার বিবরণও লিখে রাখবে। ভবিষ্যতে আকাশে মেঘ দেখা 
দিলে সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি হবে কিনা খাতার ছবি ও বিবরণ মিলিয়ে 
তা বলা যাবে। এইভাবে নানাপ্রকার মেঘ ও তাদের কাজ জানা হবে। 

রান্রশেষে ভোরবেলা পরব আকাশ লাল হয়ে ওঠে। এর একটু 
পরেই সূর্য দেখা দেয়। এই সময় mate জবাফুলের মত টকটকে 
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লাল রঙের-একটা বড় থালার মত দেখায়। সূর্য ওঠার পরেই চারাদিক্‌ 
আলোয় ভরে যায়। AAT তাপও আমরা অনুভব করতে পাঁর। 
শঈতের সকালে সূর্যের তাপ পেয়ে আমরা কত আরাম পাই। AA 
AA আকাশে ওঠার পর সারাদিন আকাশ পথ অতিক্রম করে এবং 
'বকালবেলায় পাশ্চম আকাশে অস্ত যায়। মধ্যাহ্কে সূর্য যখন মাথার 
উপরে থাকে তখন সূর্ধের তাপ সবচেয়ে বেশী। বিকালের দিকে 
আলো এবং তাপের প্রথরতা কমে যায়। সূর্য অস্ত গেলে আলো 
থাকে না, তাপও আসে Al ধারে ধারে রাত্রির অন্ধকারে চারাদক্‌ 
ঢেকে যায়। 


শিশির 


সূর্ষের প্রখর তাপে সমর, নদনদী, AA প্রভাতি জায়গায় জল 
বাচ্পে পাঁরণত হয়। এই জলণয় বাষ্প বাতাসে মিশে যায়। এইজন্য 
সকল সময়েই বাতাসে কিছ পাঁরমাণ জলীয় বাষ্প থাকে। গরম বাতাস 
যতটা SA বাষ্প ধারণ করতে পারে ঠাণ্ডা বাতাস ততটা পারে না। 
SA WAL গরম বাতাস যখন কোন ঠাণ্ডা জিনিসের সংস্পর্শে আসে 
তখন জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডায় ঘনীভূত হয়ে জলকণায় পরিণত হয়। এই- 
জন্যই বরফজল GAS একটা গেলাসের গায়ে জলাবন্দ জমা হতে দেখা 
যায়। 

হেমন্ত ও শীতকালে ভোরবেলায় WH ও গাছের পাতার উপর যে 
জলবিন্দ; দেখা যায় তাকেই শিশির বলে। দিনের বেলায় সূর্যের প্রখর 
তাপে মাটি, পাথর, ঘাস, গাছপালা ইত্যাদ গরম হয়ে যায়। রান্রকালে 
তাপের অভাবে এগুলি ক্রমশ ঠাণ্ডা হতে থাকে। গাছপালা তাড়াতাঁড় 
ঠাণ্ডা হয়ে যায়, মাটি কিন্তু অত তাড়াতাড় ঠাণ্ডা হয় না। রাত্রে জলীয় 
বাষ্পসমেত গরম বাতাস এইসব ঠাণ্ডা জিনসের সংস্পর্শে এলে 
বাতাসের SA বাষ্প ঘনীভূত হয়ে জলকণায় পাঁরণত হয়। এই জল- 
কণাকেই শাশররুপে দোখ। যে জানস যত তাড়াতাঁড় ঠাণ্ডা হয় তার 
উপর তত বেশী শিশির জমে। 


৪৬ প্রকাতি-বজ্ঞান 
মেঘ ও বৃষ্টি 


জলীয় বাম্প বাতাসের চেয়ে হালকা। যে বাতাসে জলীয় বাম্পের 
পাঁরমাণ যত বেশী সে বাতাস তত বেশন হালকা। এই হালকা বাতাস 
ক্ৰমশ উপরে উঠে যায়। গরম বাতাসে জলীয় বাচ্পের পরিমাণ বেশী। 
সেজন্য এই বাতাস হালকা এবং সহজেই উপরে উঠে যায়। বাতাস যত 
উপরে ওঠে বাতাসের তাপ তত কমে যায়। এছাড়া উপরে বাতাসের চাপ 
কমে যায় বলে বাতাস আয়তনে বেড়ে যায় এবং আরও ঠাণ্ডা হয়। বাতাস 
ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে যায় বলে বাতাসের জলীয় বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা 
কমে যায়। এর ফলে কিছ: পাঁরমাণ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে সুক্ষ 
সুক্ষ্ম জলকণায় পরিণত হয়। এগাল সাধারণত বায়ূমণ্ডলে ভাসমান 
{eT কণা আশ্রয় করে ভেসে বেড়ায়। এই রকমে অসংখ্য জলকণার 
aio হয়। arial আকারে এত ছোট যে এরা সহজে বাতাসে ভেসে 
থাকতে পারে | আকাশে ভাসমান এই অসংখ্য জলকণাই মেঘের সৃষ্টি করে। 
এই জলকণাগীল যখন আরও উপরে ওঠে তখন আরও বেশণ ঠাণ্ডা 
বাতাসের সংস্পর্শে এসে এগদাল ক্রমশ বড় হয় এবং ভারণ হয়ে পড়ে। 
তখন আর এগ্রলি বাতাসে ভেসে থাকতে পারে না। জলাবন্দগ্ীল 
তখন বড় বড় ফোঁটার আকারে মাটিতে পড়ে। একেই বৃষ্টি বলে। 


Tenors 


দিনের বেলায় আকাশে একমাত্র সূর্যকেই দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু 
রাত্রিতে আকাশে চন্দ্র এবং অসংখ্য আলোকাবন্দু আমাদের চোখে পড়ে। 
সূর্য, চন্দ্র এবং এইসব আলোকাবিন্দুকে সাধারণভাবে জ্যোতিষ্ক বলে। 
দিনের বেলায় সূর্যের উজ্জল ও তাঁর আলোকে চন্দ্র এবং অন্যান্য 
আলোকবিন্দ; আমাদের চোখে পড়ে না। রান্রর আকাশে চন্দ্র ছাড়া 
অন্যান্য যে সব আলোকাবন্দ দেখা যায় সেগুলির অধিকাংশই নক্ষত্র; 
অল্প কয়েকটি আছে যেগ্ুলিকে গ্রহ বলে। নক্ষত্রগযলি আকাশে স্থির 
থাকে, পরস্পরের তুলনায় স্থান পরিবর্তন করে ATI কিন্তু গ্রহগাঁল 
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নক্ষত্রের তুলনায় স্থান পারবর্তন করে। পাঁথবীও একাট agi 
গ্রহগুলি সূর্যের চারিদিকে ঘোরে সেইজন্য আকাশে CATCH একস্থান 
থেকে অন্যস্থানে সরে যেতে দেখা যায়। গ্রহের চাঁরাদকে ঘোরে 
উপগ্রহ । চন্দ্র পৃথিবীর চাঁরাদকে ঘোরে তাই চন্দ্র পাঁথবীর উপগ্রহ । 

চন্দ্র বা গ্রহগুলির নিজস্ব কোন আলোক নেই। সূর্যের আলোক 
OIA আলোকিত করে। সেই আলোক আমাদের চোখে আসে বলে 
এগনীলকে আমরা দেখতে পাই। গ্রহগহীলর আলোক স্থির এবং উজ্জবল। 
নক্ষ্রগল সূর্যের মতই বড় তবে পৃথিবী থেকে সূর্য যত দূরে আছে 
তার বহু বহু গুণ দূরে আছে বলে এগনীলকে এত ছোট দেখায়। 
নক্ষত্রের নিজস্ব আলো আছে। এগুলি সব সময় ?মটামট করে জবলে। 
নক্ষত্রের আলো ম্লান, উজ্জল নয়। 


a 


আমাদের কাছে সূযহি সব চেয়ে উজ্জবল জ্যোতিষ্ক। AAS 
আলোর প্রধান উৎস। সকালবেলা পূব আকাশে সূর্য ওঠার সঙ্গে 
সঙ্গেই চারদিক আলোয় ভরে যায়। সারাদিন আলো দিয়ে সূর্য যখন 
হয়ে যায়। আমাদের মনে হয় পৃথিবী স্থির আছে আর AA সমস্ত 
দন ধরে আকাশ পরিক্রমা করে পুব থেকে পশ্চিমে চলেছে । আসলে 
পৃথবীই AGA মত ঘুরতে ঘুরতে পশ্চিম থেকে A সূর্যের 
চাঁরাঁদকে ঘুরছে । গোলাকার পাঁথবীর পশ্চিম থেকে পুবে ঘোরার 
জন্যই মনে হয় সূর্য আকাশে পুব থেকে পশ্চিমে চলেছে। পৃথিবীর 
একবার AGA মত ঘুরতে অর্থাৎ পাক খেতে লাগে ২৪ ঘণ্টা। ইহাকে 
পৃথিবীর আহিক গাঁত বলে। এই ঘোরার সময় যে অংশে সূর্যের 
আলো পড়ে সেই অংশে হয় দিন আর যেখানে সূর্যের আলো পড়ছে 
না সেখানে হয় রাত্র। যে অংশে রাত্রি হয় সেই অংশ ঘুরে যখন আবার 
সূর্যের আলোয় এসে পড়ে তখন সেখানে আবার দিন হয়। এই রকম 
ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পরথবীর সমর লাগে 
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প্রায় ৩৬৫ দন ৬ ঘণ্টা। ইহাকে পৃথিবীর বার্ষিক গাঁত বলে। 

সূর্য পাঁথবীর চেয়ে ১৩ লক্ষ গুণ বড়। পাৃথবী থেকে সর্ধ প্রায় 
৯ কোট ৩০ লক্ষ মাইল দুরে আছে তাই তাকে ছোট দেখায়। প্রকৃত- 
পক্ষে সূর্য একটা গ্যাসের জব্লন্ত পণ্ড । আকাশে সূর্য জব্লছে__ 
এইজন্যই WAT কাছ থেকে আমরা আলো ও তাপ পাই। সূর্য 
পাঁথবশ থেকে অনেক দূরে আছে তাই সূর্যের তাপের সামান্য অংশই 
পৃথিবীতে এসে পেশছায় এবং এই তাপ আমরা সহ্য করতে পারি। 

সূর্যের কাজ £ সূর্য তাপ ও আলোকের উৎস। সূর্য আছে তাই 
আমরা তাপ ও আলো পাই। সূর্য না থাকলে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে 
যেত এবং সব সময় অন্ধকারে ঢাকা থাকত। ALAA আলোকেই চন্দ্র ও 
গ্রহগালকে দেখতে পাওয়া যায়। সূর্যের তাপের জন্য বাতাস চলাচল 
করে ও WY পারবর্তন হয়। সূর্যের তাপে জল বাষ্প হয়ে মেঘের সৃষ্টি 
করে। মেঘ থেকে AIG হয়ে জলাশয়গদাল ভরে বায়, মাঁট সরস হয়ে 
চাষ আবাদের সুবিধা হয়। 

we সকল শান্তির উৎস। সূর্য-কিরণের সাহায্যে সবুজ উদ্ভিদ 
নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করে। প্রাণীরা খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
ভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। সূর্য না থাকলে উদ্ভিদ্‌ বা প্রাণী 
বেচে থাকতে পারত না। 

সের আলো নানাপ্রকার রোগজাবাণ্‌ ধংস করে। প্রচুর সুর্যের 
আলো এবং তাপ পেলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, নানারকম রোগের আক্রমণ 
থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। উদ্ভিদ: এবং প্রাণীর জীবনধারণের জন্য 
সূর্যের আলো এবং তাপ বিশেষ প্রয়োজনীয় 

সূর্যের আকর্ষণের ফলে গ্রহ উপগ্রহগৃলে তাদের নিজ নিজ fates 
কক্ষপথে সূর্যের চারাঁদকে শৃঙ্খলার সঙ্গে ঘুরছে। 


চন্দ্র 


চন্দ্ৰই পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ । পাঁথবী যেমন সূর্যের চারাদকে 
ঘুরছে চন্দ্ও সেই রকম AGT মত ঘুরতে ঘুরতে নিজের fans কক্ষ- 


ou 
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পথে পাৃঁথবীর চাঁরাদকে ঘুরছে। পাঁথবীর চারিদিকে একবার ঘুরতে 
চন্দ্রের সময় লাগে ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩৪ মিঃ। এইরূপ পৃথিবীকে 
প্রদক্ষিণ করার সময় চন্দ্রের একটা দিক্‌ই সব সময় পাঁথবার দিকে থাকে। 
এই দিক্‌টাই আমরা দেখতে পাই। চন্দ্রের উল্টোদিক্‌ আমরা কখনও 
দেখতে পাই না। অন্যান্য জ্যোতি্কের তুলনায় চন্দ্র পৃথিবীর খুব 
fae আছে। পাঁথবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব মাত্র দুই লক্ষ উনচাল্লশ 
হাজার মাইল। পাঁথবীর তুলনায় চন্দ্র আকারে অনেক ছোট। চন্দ্রের 
নিজস্ব কোন আলো নেই। আকাশের গায়ে সূর্য আবরাম জবলছে এবং 
চাঁরাঁদকে উজ্জল আলো ছাঁড়য়ে দিচ্ছে। এই আলো চন্দ্রের উপর এসে 
চন্দ্রকে আলোকিত করে। চন্দ্র থেকে এই আলো আমাদের চোখে আসে 
তাই আমরা চন্দ্রকে উজ্জ্বল দোখ। এই উজ্জব্ল চন্দ্র থেকে বে আলো 
পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে তাকেই চন্দ্রের আলো বা জ্যোৎস্না বলে। 
চন্দ্র থেকে কোন তাপও আমরা পাই না। চন্দ্রের আলো ঠাণ্ডা, 
rary | 

চন্দ্রের গায়ে কালো কালো দাগ দেখতে পাওয়া যায়। দূরবীন দিয়ে 
দেখলে চন্দ্রের উপরতল SE নিচু দেখায়। উপরটা ছোট বড় পাহাড় 
ও গর্তে ভরা। এই সব গর্তে সূর্যের আলো পেশছায় না তাই 
সেগডলেকে কালো দাগের মত দেখায়। এইগনালকে চন্দ্রের কলঙ্ক 
বলে। 
চারাদকে ঘুরছে চন্দ্র এইরকম ঘোরার সময় চন্দ্রের যে অংশ সূর্যের 
দিকে থাকে সেই অংশই সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়_অপরাদক্‌ 
থাকে অন্ধকার। পৃথিবীর যে দিকে সূর্য তার বিপরীত দিকে যখন 
চন্দ্র থাকে তখন চন্দ্রের সম্পূর্ণ আলোকিত অংশটুকু আমরা দেখতে 
পাই। এই সময়কেই পর্ণ মা বলে। পঠীর্ণমার রাত্রে চন্দ্রকে সম্পূর্ণ 
গোলাকার দেখায়। পঠীর্ণমার পর পনর দিন ধরে আলোকিত অংশের 
যেটুকু আমরা দেখতে পাই তা ক্রমশ কম হতে হতে কাদ্তের মত সর 
হয়ে যায়। এই পনর দিনে চন্দ্র নিজের কক্ষপথে চলতে চলতে সূর্য ও 
পৃথিবীর মাঝখানে এসে পড়ে। এই সময়কে অমাবস্যা বলে। 


¢o গ্রকাত-বিজ্ঞান 


অমাবস্যার রাত্রে আকাশের যে অংশ আমরা দেখতে পাই সেই অংশে 
চন্দ্র থাকে না, থাকে অন্য অংশে যে দিকে সূর্য রয়েছে, যে দিকে তখন 
দিন। তাই অমাবস্যায় রাত্রিতে চন্দ্রকে দেখতে পাই না। অমাবস্যার 
পরে প্রথমে চন্দ্রের আলোকিত অংশকে পশ্চিম আকাশে দিগন্তের কাছে 
সর: কাস্তের মত দেখা যায়। পরের পনর দিন ধরে চন্দ্র তার পথে 
চলতে চলতে আবার পাঁথবীর যে দিকে সূর্য তার বিপরীত দিকে 
পেপছায়। এই সময়ে চন্দ্রের আলোকিত অংশ যা আমরা দেখতে পাই 
ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং পর্ণ মা রাত্রে চন্দ্র আবার সম্পূর্ণ গোলাকার 
দেখায়। পাঁথবী থেকে চন্দ্রের আলোকিত অংশ যেটুকু দেখা যায় তা 
TEACH অর্থাৎ অমাবস্যা থেকে প্রার্ণমা পর্যন্ত ক্রমশ বাড়ে এবং 
কৃষ্ণপক্ষে অর্থাৎ প্যীর্ণমা থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত ক্রমশ কমে। পৃথিবী 
থেকে চন্দ্রের আলোকিত অংশের যেটুকু আমরা দেখতে পাই তাকেই 
চন্দ্রের কলা বলে। এক প্ণার্ণমা থেকে পরের পার্ণমা পর্যন্ত সময় 
লাগে সাড়ে উনান্রশ দিন। 


সূর্য এবং চন্দ্র উভয়েই পাঁথবীকে আকর্ষণ করে তবে চন্দ 
প্যাথবীর অনেক কাছে তাই তার আকর্ষণ প্রবল। চন্দ্রের এই আকর্ষণে 
পাঁথবীতে জোয়ার ভাটা হয়। চন্দ্রের ও সূর্যের আকর্ষণে সমুদ্রের 
জল উচু হয়ে ওঠে। এই জল বেগে নদাঁতে প্রবেশ করে। একেই বলে 
জোয়ার! জোয়ারের সময় নদীর জল বেড়ে যায়। আকর্ষণ কমে গেলে 
নদীর জল আবার LE গিয়ে পড়ে। একেই বলে ভাঁটা। এই সময় 
রাছল তা বেরিয়ে যায়। অমাবস্যায় 
AN ও চন্দ্র একই দিকে থাকে বলে এই আকর্ষণ প্রবল হয়, কাজেই 
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রাত্রির আকাশ 


দিনের শেষে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর চারাদিক্‌ অন্ধকার হয়ে যায় 
রাত্রি আরম্ভ হয়। এই সময় আকাশের গায়ে অসংখ্য নক্ষত্র দেখা যায়। 
পৃথিবাঁর চাঁরাদিকেই আকাশ এবং এই আকাশের সর্বত্রই নক্ষত্র রয়েছে। 
রাত্রে আকাশের অর্ধেকটা আমরা দেখতে পাই। অন্য অর্ধেক থাকে 
অপরাদকে তাই আমরা দেখতে পাই না। পাঁথবীর আহিক আবর্তনের 
ফলে এই অপর অর্ধেক অংশ দিনের বেলা আমাদের সামনে আসে। 
দিনের বেলায় সূর্যের উজ্জবল আলো থাকে সেজন্য এসময় নক্ষত্রগ্নালকে 
দেখা যায় না। রান্রকালে যাঁদ চন্দ্রের আলো থাকে তা হলেও এগলকে 
পারচ্কার দেখতে পাওয়া যায় না। অন্ধকার রাত্রতেই আকাশের গ্রহ ও 
THA ছোট ছোট আলোক বিন্দুর মত দেখায়। বার্ষিক গাঁততে 
পৃথিবীর পরিক্রমার সময় আকাশের সম্পূর্ণ অংশটাই সারা বংসরে ক্রমে 
ক্রমে রাত্রিবেলা আমাদের সামনে আসে এবং সমস্ত আকাশটার নক্ষত্র- 
TIAL আমরা দেখতে পাই। এই বার্ষিক গাঁতর ফলে পাঁথবী ছয় 
মাসে সূর্যের একদিক্‌ থেকে অন্যদিকে যায়। তখন ছয় মাস পর্বে 
দিনের বেলায় আকাশের যে অংশ আমরা দেখতে পেতাম সেই অংশের 
সবটাই রান্রকালে আমাদের সামনে আসে। আগেকার নক্ষত্রগ্লি তখন 
আর দেখা যায় না, আকাশের এই অংশে অবাস্থিত নূতন নূতন নক্ষত্র 
দেখতে পাওয়া যায়। এক বৎসর পরে প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করে পৃথিবী 
যখন পূর্বেকার স্থানে এসে পেশছায় তখন আগেকার দেখা রান্রির 
আকাশ আবার আমাদের সামনে আসে এবং আকাশের সেই অংশের 
নক্ষব্রগ্লি আবার আমরা দেখতে পাই। 

নক্ষত্ৰগ-লির অনেকেই আকারে সূর্যের চেয়ে বহুগণ বড়। পাঁথবার 
কাছ থেকে এরা বহু বহর দুরে রয়েছে তাই এদের এত ছোট দেখায়। 
প্রত্যেকটি নক্ষত্র সূর্যের মত জবলছে তাই এদের নিজস্ব আলোও আছে। 
এইজন্য এদের মিউমিট করে জৰলতে দেখা বায়। 

অন্ধকার আকাশে নক্ষত্র ছাড়া আরও কতকগুলি উজ্জব্ল আলোক- 
বিন্দু দেখা যায়। এগ্ীলর আলো স্থির, মিটামট করে না। এরা 
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সূর্যের গ্রহ। এদের নিজস্ব কোন আলো নেই । AA আলো গ্রহ- 
spies উপর পড়ে চাঁরাদকে ছাড়িয়ে যায়। সেই আলো আমাদের চোখে 
পড়লে আমরা তাদের দেখতে পাই। গ্রহগীল তাদের নিজ নিজ কক্ষ- 
পথে সূর্যের চাঁরাদকে ঘুরছে। এই ঘোরার সময় তাদের কতকগাল 
রানরিবেলা আকাশের গায়ে দেখা বায়, SIG iat পথবার অপর দিকের 
আকাশে থাকে বলে আমরা তাদের দেখতে পাই না। 

জন্ধ্যাতারা £ সন্ধ্যার পরেই পাশ্চম আকাশে দিগন্তের খুব কাছেই 
একটি আঁত উজ্জবল বড় তারা দেখতে পাওয়া যায়। একেই বলে 
সন্ধ্যাতারা। এটি কিন্তু নক্ষত্র নয়। এট একটি গ্রহ। অন্যান্য সব 
গ্রহের তুলনায় এই গ্রহটি পৃথবীর খুব নিকটে রয়েছে এবং 
অন্যান্য গ্রহের মত এটিও সূর্ধের চারাদকে ঘূরছে। এইজন্য 
সন্ধ্যাতারা আকাশের গায়ে এক জায়গায় স্থির থাকে না। train 
ধরে একে সন্ধ্যাতারারূপে দেখার পর সন্ধ্যার সময় পশ্চিম আকাশে 
একে আর দেখতে পাওয়া যায় না। এসময় কিছ্াদন ধরে এট 
সূর্যোদয়ের কিছু আগে পুব আকাশে দেখা দেয়। তখন একে শনকতারা 
বলে। সম্ধ্যাতারার আলোক স্থির ও" আঁত Gat! এই সন্ধ্যা বা 
“POMS শাক্রগ্রহ (Venus) | 

অন্ধকার আকাশে THOT লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে জায়গায় 
জায়গায় কতকগুলি নক্ষত্র একত্রে দল বেধে রয়েছে। এই রকম এক 
একাঁট দলকে নক্ষত্রণ্ডল বলে। জ্যোতীর্বদ্গণ এক একাঁট দলের 
নক্ষত্রগনলিকে কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করে নানারকম জীবজন্তু বা 
TST আকার কল্পনা করে গেছেন। সেই অনুসারে এই সব নক্্র- 
মণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হয়েছে। 

Wee মণ্ডল ৪ ফাজ্গুন-চৈত্র মাস থেকে প্রায় ভাদ্র-আ্বন মাস 
পর্যন্ত উত্তর দিকের আকাশে সাতাট নক্ষত্রের একাঁট মণ্ডল দেখা যায়। 
কাল্পনিক রেখা দিয়ে এদের যোগ করলে অনেকটা জিজ্ঞাসার চিহের (8) 
মত বা লাঙলের মত HAA! এই নক্ষত্রমণ্ডলের নাম সগ্তার্ষ মণ্ডল। 
সাতজন খাঁষর নামে নক্ষত্র সাতটি পাঁরচিত। 


HAC £ WOT মণ্ডলের প্রথম দুটি নক্ষত্র একাট কাজ্পাঁনক 
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রেখা দিয়ে যোগ করে রেখাটি আরও বাড়িয়ে দিলে এই রেখাট একটি 
Sat নক্ষত্রের খুব কাছে গিয়ে পেণঁছায়। এই নক্ষত্রটির নাম 
ঘ্রববতারা। LAS পাঁথবীর উত্তর মেরুর ঠিক উপরে বরাবর 
আকাশের একই জায়গায় থাকে । পাঁথবী যখন নিজে পশ্চিম থেকে 
পুবে পাক খায় তখন মনে হয় আকাশের নক্ষত্রগীল পুব থেকে পশ্চিমে 
সরে যাচ্ছে। কিন্তু ধ্রুবতারা সব সময় একই স্থানে স্থির হয়ে থাকে। 
ধ্রুবতারা লক্ষ্য করে অন্ধকার রাত্রে দিক্‌ ঠিক করতে পারা যায়। পর্বে 
সমুদ্রপথে নাবকেরা এই নক্ষত্র দেখে দিক্‌ নির্ণয় করত। 
ক্যাঁসওপিয়া £ ধরবতারার যে দিকে সপ্তার্ধ মণ্ডল দেখা যায় 
তার বিপরীত দিকে ক্যাসিওাপয়া নামে আর একটি নক্ষত্রমণ্ডল দেখতে 


পাওয়া যায়। এই নক্ষত্রমণ্ডলে পাঁচাট নক্ষত্র রয়েছে । একাঁট কাল্পাঁনক 
রেখা দিয়ে এই নক্ষত্রগীলকে যোগ করলে ইংরেজী অক্ষর W বা 
-এর মত দেখায়। এই অক্ষরের খোলা দিকটা OTA দিকে থাকে। 
উত্তর আকাশে ধুবতারাকে কেন্দ্র করে একাঁদকে সপ্তর্ষি মণ্ডল ও তার 
বিপরীত দিকে ক্যাঁসওপিয়া রয়েছে। সন্ধ্যা থেকে সারা alfa ধরে 
Wor মণ্ডল ও ক্যাঁসওাপয়া ধ্রবতারাকে কেন্দ্র করে পুব থেকে 
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পাঁশচমে ঘড়ির কাঁটার পথের উল্টোঁদকে ঘুরছে বলে মনে হয়। পৃথিবী 
প্রাতাদিন পশ্চিম থেকে পুবে পাক খায় বলেই এইরূপ মনে হয়। 
এইরূপে আকাশে WO মণ্ডলের অবস্থান পাঁরবার্তত দেখালেও তার 
প্রথম WAG তারা একাঁট কাল্পাঁনক রেখা দিয়ে যোগ করে বাঁড়য়ে দিলে 
এই রেখা সব সময়েই AOA কাছে গিয়ে পেশছায়। 

SAS £ মাঘ-ফাজ্গুন মাসে সন্ধ্যার পর আকাশের দক্ষিণ 
অংশে একাঁট নক্ষত্রমণ্ডল দেখা যায়। এই নক্ষত্রমণ্ডলাটর নাম কাল- 
A । মাঘ মাসে কালপনুরুষ সন্ধ্যায় দেখা বায় দাক্ষণ-পুব আকাশে, 
ক্রমে বৈশাখ মাসে একে 
সন্ধ্যায় দেখা যায় 
দাক্ষণ-পাশ্চম  অংশে। 
কাল্পাঁনক রেখা দিয়ে এই 
নক্ষত্রমণ্ডলের নক্ষত্রগ্াঁল 
যোগ করলে একটি 
মানুষের আকারের মত 
মনে হয়। মাননষাঁটর 
কোমরে কোমরবন্ধ ও তা 
থেকে একখানা ছোট 
তলোয়ার ঝুলছে বলে 

মনে হয়। 

ছায়াপথ £ অন্ধকার রাত্রে আকাশের গায়ে দাঁক্ষণ থেকে উত্তর 
পর্যন্ত বিস্তৃত একটা পথের মত আলোর পথ দেখতে পাওয়া যায়। 
একেই বলে ছায়াপথ | অসংখ্য নক্ষত্র মিলে ছায়াপথের সৃষ্টি হয়েছে। 
নকষতরগ্ীল TA রয়েছে বলে তাদের পৃথক্‌ পৃথক্ভাবে দেখা 
যায় না। যে অংশে এই নক্ষত্রগনল রয়েছে সেই অংশটি Hae আলোকিত 
দেখা যায়। ছায়াপথের আলো কম বলে ঘন অন্ধকার রাত্রি ছাড়া 
ছায়াপথ পরিচ্কার দেখা যায় না। i 

সারা বছর ধরে বাভিন্ন সময়ে আকাশ পর্যবেক্ষণ করে গ্রহ নক্ষতরগাল 
চিনতে চেষ্টা করবে। তোমাদের জানা নক্ষত্রমপ্ডলগনলি কোন্‌ সময় 
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কোথায় দেখতে পাওয়া যায় তা লক্ষ্য করবে । আকাশের নকশা তোর 
করে সেই নকশায় তোমাদের জানা গ্রহনক্ষতগুলির অবস্থান নির্দেশ 
করবে। প্রতি মাসের জন্য একটা নকশা করতে পারলে ভাল হয়। 


সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ 


পৃথিবী নিজের কক্ষপথে সুর্যের চাঁরাদকে ঘুরছে, আর পৃথিবীর 
উপগ্রহ চন্দ্র তার নিজের কক্ষপথে পাথবীর চারিদিকে ঘুরছে। 


j 
j 


IE Jon 


LL 


এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে চন্দ্র যখন সূর্য ও Aletta মাঝখানে এসে 
পড়ে তখন হয় অমাবস্যা। আর চন্দ্র যখন পাঁথবীর যে দিকে সুর্য“ 


তার বিপরীত দিকে যায় তখন হয় পার্ণমা। 
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আলো সব সময় সোজা পথে চলে। আলোর পথে একটা অস্বচ্ছ 
জিনিস ধরলে সেই জিনিসের ছায়া পড়ে। অমাবস্যায় চন্দ্র যখন সূর্য ও 
পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে এসে উপস্থিত হয় অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী 
যখন একাঁদকে এক সরলরেখায় আসে তখন সূর্যের আলো চন্দ্রে বাধা 
পায়, চন্দ্র সূর্যকে আড়াল করে রাখে। পৃথিবীর কতক অংশ থেকে 
FAC? তখন আর দেখা যায় না। পৃথিবীর যে অংশ থেকে সূর্যকে 
দেখা যায় না সেখানে হয় AAAI! পাথবী ও চন্দ্র নিজ নিজ কক্ষ- 
পথে এাগয়ে চলেছে। ফলে কিছুক্ষণ পরেই বাধা সরে যায়, সূর্যকে 
আবার দেখা যায়। সূর্যের আলো পাঁথবীতে আসে দিনের বেলায়, 
তাই AA ae হয় দিনে। 

প্ীর্ণমার রাত্রে চন্দ্র আলোকিত হয় সুর্যের আলোয়। প্রার্ণমায় 
পরথবী যখন সুর্য ও চন্দ্রের ঠিক মাঝখানে এসে পড়ে অর্থাৎ যখন সূর্য 
ও চন্দ্র পাথবীর বিপরীত দিকে এক সরলরেখায় আসে তখন সূ্ষের 
আলো সোজা ?গয়ে চন্দ্রে পেশীছাতে পারে ATI পথে বাধা সৃষ্টি করে 
প্াথবী। আলোর পথে বাধা এই পাঁথবীর ছায়া পড়ে চন্দ্রের উপর। 
একেই বলে চন্দ্রগ্রহণ। চন্দ্রের আলোকিত অংশ দকছুক্ষণের জন্য ঢাকা 
পড়ে যায়। অবশ্য পরে ছায়ামনন্ত হয়ে চন্দ্র আবার দেখা দেয়। 

WA বা চন্দ্র যখন সম্পূর্ণভাবে ঢাকা পড়ে তখন হয় পূগপ্রাস 
গ্রহণ আর যখন আংশিকভাবে ঢাকা পড়ে তখন হয় খণ্ডগ্রাস গ্রহণ 

সব অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হয় না আবার সব পার্ণমাতেও  চন্দগ্রহণ 
হয় না। এর কারণ সব অমাবস্যায় বা পঢ়র্ণ মাতে সূর্য, চন্দ্র ও পাঁথবশ 
এক সরলরেখায় এসে পড়ে না। এই তিনটি এক সরলরেখায় না এলে 
গ্রহণ হয় না। 


{বিভিন্ন খতুর আবহাওয়া 


তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ যে বৎসরের কোন সময় বেশ গরম আবার 
কোন সময় বেশ ঠাণ্ডা, কখনও বা আকাশ পাঁর্কার আবার কখনও 
বা মেঘাচ্ছন্ন, কখনও TWA প্রবল কখনও আবার মনে হয় বায়ু 
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চলাচল একেবারেই নেই, কখনও হয় বৃষ্টিপাত আবার কখনও 'দিনগঢ়ল 
বাষ্টহীন শঢ়্ক। কোন জায়গায় যে কোন একদিনে সর্বোচ্চ ও সর্ব- 
নিম্ন উষ্ণতা কত, বায়ুর চাপের পরিমাণ কত, বৃষ্টিপাত কতটা হয়েছে, 
বায়ুর আর্দ্রতা কিরূপ, বায়ুর প্রবাহ কেমন, আকাশ পরিষ্কার না 
মেঘাচ্ছন্ন প্রভাত অবস্থাকে সেই দিনের আবহাওয়া বলে। প্রাতাদন 
আবহাওয়া ঠিক একরকম থাকে না, কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। আবার 
বংসরের একসময়ে যে আবহাওয়া থাকে অন্য সময় তা একেবারে বদলে 
যায়। পৃথক্‌ পৃথক্‌ আবহাওয়ার জন্য বংসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়কে এক 
একটি খতু বলে। আমাদের দেশে ছয়টি খতুঃ AIST (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ 
মাস), বর্ষা (আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস), শরৎ (ভাদ্র ও আশ্বিন মাস), হেমন্ত 
(কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস), শীতি (পৌষ ও মাঘ মাস) এবং বসন্ত 
(ফাল্গুন ও চৈত্র WA)! এক খতৃতে যে আবহাওয়া থাকে পরের 
খতুতে তা বদলে যায়। 

গ্রীষ্ম খতুতে প্রখর সূর্যাকরণে GAS অত্যন্ত গরম হয়ে ওঠে, 
প্রবল বেগে বায়ু চলাচল করে, অনেক সময় কালবৈশাখীর ঝড় দেখা 
দেয়। কখনও কখনও বজ্ত্র-বিদ্যংসহ দুই এক পশলা বৃষ্টি হয়। এর 
পরের দুই মাস বর্ষখতু। এই সময়ে আকাশ প্রায় সব সময়ই মেঘাচ্ছন্ন 
থাকে, মাঝে মাঝে মেঘগর্জনও শোনা যায়। বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত খুব 
বেশী, অনেক সময় সারাদিন ধরে বৃষ্টি পড়ে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে 
বলে অধিকাংশ সময় সূর্যকে দেখতে পাওয়া যায় না। এই সময় TWA 
গতির পাঁরবর্তন হয় ও বায়ুর উষ্ণতা কমে বায়। বর্ষার পরে আসে 
শরৎ খতু। এই সময় নীল আকাশের গায়ে সাদা মেঘের দল ঘুরে 
বেড়ায়। শরৎকালে বৃণ্টিপাত অনেক কমে যায়, সোনালী রোদে চাঁরাদক্‌ 
ঝলমল করে। এরপর আসে হেমন্ত খতু। এই সময় আকাশ নীল 
এবং প্রায়ই পরিভ্কার ও মেঘমনুন্ত থাকে। রাত্রির দিকে অল্প অল্প ঠাণ্ডা 
বাতাস বইতে থাকে । রাত্রে শিশির পড়ে, সকালে গাছের পাতায় ও 
ঘাসের উপর শিশিরাবন্দুগীল সূ্যাকরণে চকচক করে। এই সময়ে 
AROS জলীয় বাপের পরিমাণ কমে যায়। হেমন্তের পর আসে 
শীত খতু। শীত খতুতে বায়ুর উষ্ণতা খুব কমে যায় বলে শীত 
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অনুভব করতে হয়। TALS জলীর বাচ্পের পাঁরমাণও খুব কম থাকে। 
এই সময় সাধারণত আকাশে মেঘ থাকে না এবং গাছপালার পাতা 
প্রায়ই শীকয়ে ঝরে পড়ে। উত্তর দিক্‌ থেকে ঠাণ্ডা বাতাস দক্ষিণ দিকে 
আসে। এর পর আসে বসন্ত খতু। এই সময় বায়ুর উষ্ণতা রুমে 
বাড়তে থাকে, এবং দক্ষিণ দিক হতে প্রবাহিত হয়। গাছে গাছে দেখা 
যায় পত্র পৃজ্পের সমারোহ । শাঁতের পর বসন্তে প্রকৃতির সুন্দর রূপ 
ও শোভা আবার পর্ণ হয়ে ওঠে। 

'বাভন্ন খতুতে প্রাতাদনের আবহাওয়া তোমরা যাঁদ একটা খাতায় 
Toca রাখ তাহলে কোনাঁদন ক রকম আবহাওয়াছল সে সম্বন্ধে 
তোমরা জানতে পারবে এবং এই খাতা দেখে কোন একাঁদনের আবহাওয়ার 
একটা অনুমান করতে পারবে। সাধারণতঃ খবরের কাগজে এবং রোডও 
মারফত প্রাতাদন আবহাওয়ার সংবাদ ও পূর্বাভাস প্রচার করা হয়। 
আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ঝড়বাষ্ট ও প্রাকীতক দুর্যোগের সম্ভাবনা 
সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়া হয়। এর ফলে সতর্ক হওয়ার জন্য অনেক 
সময় দদর্ঘটনা ও প্রাণহানি এড়ান সম্ভব হয়। 

আবহাওয়ার চিত্র {ক করে প্রস্তুত করতে হয় তোমরা জান। রোদ, 
বৃষ্টি, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, ঝড়বাঁন্ট, বজ্র-বদনযৎ প্রভৃতি প্রকাতির বাভন্ন 
রূপের জন্য এক একট চিহ্ন বা প্রতীক ঠিক করে নিতে হবে। এইসব 
প্রতীকের সাহায্যে প্রাতাঁদনের আবহাওর়াচত্র {লাপবদ্ধ করতে হবে। 
এই চিত্র থেকে বিভিন্ন সময়ের আবহাওয়া কিরূপ আঁত সহজেই তা জানা 
যাবে। বিশেষ করে যারা শিক্ষিত নয় প্রতীক জানা থাকলে তারাও সহজে 
বিষয়গীল বুঝতে পারবে। 


মাটি ও সার 
মাটি 


ভূপৃজ্ঠের উপরের স্তর কোথাও কঠিন আবার কোথাও নরম। 
কঠিন স্তরে রয়েছে পাথর বা শিলা । যে স্তর নরম তাকেই মাটি বলে। 
সাধারণত এই মাটিতেই গাছপালা জন্মায়। হাজার হাজার বৎসর ধরে 
সর্ষের প্রখর তাপ, বৃষ্টি, জলের প্রবাহ প্রভৃতি নানা কারণে কঠিন 
পাথর খণ্ড খণ্ড হয়ে গুড়ো গুড়ো ও বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। মাটির 
প্রধান উপাদান এই বিকৃত শিলাচুর্ণ বা পাথরের GT! এই পাথরের 
চর্ণের সঙ্গে মিশে যায় জীবজন্তু ও গাছপালার গলিত অংশ, কিছ 
দিল) বা অনেক ভৰৰ নাব ee এইভাবে 
পৃথিবীর বকে সারির উৎপাত্তি হচ্ছে। মাটির কণাগনীল তৈরী হওয়ার 
পর কখনও কখনও এ স্থানেই থেকে AA! এই মাঁটর স্তর [বিশেষ 
গভীর হয় না। এই স্তরের নিচেই পাঁরবর্তনশঈল পাথরের ভিন্ন ভিন্ন 
অবস্থার স্তর দেখতে পাওয়া AA! সাঁওতাল পরগনা ও ছোটনাগপদুরে 
এই রকম মাটির স্তর দেখতে পাওয়া যায়। অনেক সময় ASAT সুক্ষ 
[শলাচুর্ণ বৃষ্টির জলে, নদীর স্রোতে অথবা বায় প্রবাহের দ্বারা 
উৎপাত্তস্থান থেকে সরে অন্য এক জায়গায় জমা হয়।' নদীর চরের বা 
জলা জায়গায় নূতন জামির উৎপত্তি এইভাবেই হয়। 

মাটি প্রধানত দুই রকমের হয়_বেলে মাট ও এ'টেল মাঁটি। 

বেলে মাঁট £ এতে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ বালি এবং ১০ ভাগ 
কাদা থাকে। নদীর চরের মাটি প্রায়ই এই রকম। এই মাটি প্রচুর 
জলশোষণ করে কিন্তু এই মাটিতে বালির ভাগ খুব বেশী এবং কাদার 
ভাগ কম থাকায় জল ধরে রাখতে পারে না। এই মাটিতে পটল, শসা, 
তরমন্জ প্রভাত ফসল ভাল হয়। 

AWA AG £ এতে শতকরা প্রায় ৭০-৮০ ভাগ কাদা ও অন্যান্য 
পদার্থ, ১০-২০ ভাগ বালি এবং বাকী অংশ জল। এই মাটির জল- 
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ধারণের ক্ষমতা খুব বেশী কিন্তু বায়ু এই মাটিতে প্রবেশ করতে পারে 
না বলে বায়ুর অভাব হয়। সাধারণত চাষের পক্ষে এই মাটি উপযোগন 
নয়। যথেষ্ট সার মিশিয়ে মাঁট আলগা করে নিলে চাষের উপযোগন 
হয়। এই মাটির উপর পালমাটির (বন্যার জলের বেলে মাটি) স্তর 
জমলে ধান ও ববের চাষ ভাল হয়। 
বেলে মাটি ও এ+টেল মাটির সংমিশ্রণে হয় দো-আঁশ মাঁটি। এই 
মাটিতে বাল ও কাদার ভাগ প্রায় সমান থাকে। দো-আঁশ মাটি খুব 
উর্বর এবং কৃষিকার্ষের উপযোগী । এই মাটিতে চাষ করা সহজ ॥ এই 
মাটি প্রচুর জল শোষণ করে এবং তা ধরে রাখতে পারে। এই মাটিতে 
ধান, ভুট্টা, সরষে, তামাক প্রভাত সকল রকম ফসল খুব ভাল হয়। 


সার 


গাছ মাটি থেকে খাদ্যদ্রব্যের উপাদান সংগ্রহ করে। ফসল উৎপাদনের 
ফলে মাটির ভিতরে alow উদ্ভিদের খাদ্য ক্রমশ কমে যায়, ফলে মাটির 
উর্বরতা বা উৎপাঁদকা “ts ক্রমশ হাস পায়। এই জামতে তখন আর 
আগের মতন ভাল ফসল হয় না। একই জামতে বার বার ভাল ফসল 
পেতে হলে এই খাদ্যের অভাব পুরণ করা দরকার। যে সকল পদার্থ 
যোগান দিয়ে মাটির ভিতর উদ্ভিদের খাদ্যের অভাব পূরণ করা যায় 
এবং মাটির উর্বরতা বা উৎপাদিকা শান্ত অক্ষ রাখা যায় বা আরও 
বৃদ্ধি করা যায় তাকেই সার বলে। উদ্ভিদ্‌ শিকড়ের সাহায্যে খাদ্যদ্বব্য 
জলে দ্রব অবস্থায় গ্রহণ করতে পারে সেইজন্য সারের উপাদান এমন 
হওয়া উচিত যাতে সেগদুল সহজে জলে wT হয়। সারের অভাবে 
ফসলের উৎপাদন কম হয়, আবার সারের পরিমাণ বেশগ হলে উদ্ভিদের 
ক্ষত হবার সম্ভাবনা থাকে। 
গোময় বা গোবর জামর সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। গোবর 
সহজেই যোগাড় হয় তবে এই সার পরিমাণে বেশণ দিতে হয়। কোন 
চোবাচ্চায় বা বদ্ধ জায়গায় গোবর জমা করে গোবর সার তৈরি করতে 
হয়। ate ছড়াবার আগে জামতে এই সার দিয়ে লাঙ্গল দিতে হয়। 
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এর ফলে মাটির সঙ্গে সার ভালভাবে মিশে গিয়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি 
করে। 

গোমুত্র গোবরের চেয়ে ভাল সার। CHA ২০ গুণ জলের সঙ্গে 
মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয়। এতে জমির উর্বরতা বাড়ে। 

গোময় এবং CNT ছাড়া অন্যান্য জীবজন্তু এমনাঁক মানুষের মল- 
ও উট সার লা বহার করা নয় মানুষের মল আমাদের 
দেশে সাধারণত ব্যবহার হয় না। বড় গর্তের ভিতর মানুষের মল 
পিকে রি এতে দগ্ধ দূর হয়। এই 
অবস্থায় একে সার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘোড়া, ছাগল 
বা মাহিষের বিষ্ঠা সার হিসাবে গোময় অপেক্ষা অনেক বেশণ শান্তশালী, 
তবে এগদাল বেশী পরিমাণে সংগ্রহ করা সহজ নয়। 

পাতা ও উদ্ভিদের অন্যান্য সবুজ অংশ পাঁচিয়ে নিয়ে খুব ভাল সার 
হিসাবে ব্যবহার করা যায়। একটি বড় গর্তে agit জমা করে রাখতে 
হয়। এই সঙ্গে গোময়, গোমন্রও মিশিয়ে দেওয়া চলে। অনেক দিন 
এইভাবে রাখলে এর মধ্যে অসংখ্য জীবাণু জন্মায় এবং এরাই এইসব 
আবর্জনাকে সারে পরিণত করে। ফসল উৎপাদনের জন্য জমিতে এই 
সার ব্যবহার করা খুব ভাল | 

LB, মটর প্রভাতি গাছ বাতাস থেকে প্রচুর নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। 
এই নাইট্রোজেন উদ্ভিদের খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান। চাষের 
সাহায্যে এইসব গাছ Colt করে সবুজ অবস্থাতেই এদের মাটির সঙ্গে 
মিশিয়ে দিলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এই সারকে সবুজ সার 
বলে। 
শান্ত বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা আছে এবং এর জন্য আমাদের দেশে সার 
উৎপাদনের কার্খানাও স্থাঁপত হয়েছে এবং হচ্ছে। 

জমিতে সার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনমত জলসেচের বন্দোবস্ত 
থাকা প্রয়োজন | 

মাটির ক্ষয় £ মাটির উপরের স্তর AV হয়ে যাওয়াকে মাটির ক্ষয় 
বলে। অতিবৃন্টির ফলে অথবা বন্যায় যে সকল জমি জলে ডুবে যায় 


৬২ প্রকাতিণীবজ্ঞান 


সেই সকল জায়গার মাটির উপরের স্তরের সারাংশ জলে ধুয়ে নষ্ট হয়ে 
যায় এবং জলের স্রোতের সঙ্গে বহদ্দুরে চলে যায়। এইরুপে মাটির 
ক্ষত হয়, মাঁটর উর্বরতা কমে যায়। জমির চারিদিকে আল বেধে 
জল ধরে রাখার বন্দোবস্ত করলে এই ক্ষাত কিছুটা বন্ধ করা যায়। 

কোন জাঁমিতে প্রাত বৎসর একই ফসল উৎপাদন করলে মাঁটর 
উৎপাঁদকা শান্তি ক্রমশ কমে গিয়ে জাম চাষের TAPAS হয়ে পড়ে। 
for ভিন্ন বংসরে ভিন্ন ভিন্ন শস্যের চাষ করলে এই অবস্থা রোধ করা 
সম্ভব। এতে মাটির উপাদানগ্াীল পাঁরমিত ব্যয় হয় বলে উর্বরতা 
শীঘ্র কমে যায় না। মাঝে মাঝে জাম চাষ না করে পাঁতিত রেখে দিলেও 
জাঁমর উর্বরতা রক্ষা করা যায়। 

উদ্ভিদ্‌ শিকড়ের সাহায্যে ws আঁকড়ে ধরে থাকে। যেখানে 
গাছপালা আছে সেখানকার মাট শিকড় থাকার জন্য আলগা হয়ে যায় 
না। এজন্য বৃষ্টির জলে সহজে মাটির কোন ক্ষয় হয় না। যেখানে 
গাছপালার অভাব সেখানকার মাটি ক্রমশ আলগা হয়ে পড়ে এবং বৃষ্টির 
জল সহজেই এই মাটির ক্ষীতসাধন করে। আলগা মাঁট জলের সঙ্গে 


অন্য জায়গায় চলে TA! নূতন গাছপালা রোপণ করে মাঁটর এই রকম 
ক্ষয় বন্ধ করা যায়। 


কৃষিক্ষেত্র ও প7চ্কারণী পর্যবেক্ষণ 


ফসল উৎপাদনের জন্য যে সব জমিতে চাষ করা হয় সেইগদীল 
কৃষিক্ষেত্র। জীবনধারণের জন্য আমাদের নানারকম কৃষিজাত ফসলের 
উপর নির্ভর করতে হয়। ফসল উৎপাদনের জন্য যে কত যত্ন ও পরিশ্রম 
দরকার মাঝে মাঝে BACH পর্যবেক্ষণ করলে তা বেশ বোঝা যায়। 

ভাল ফসল পেতে হলে জাম ভাল করে চাষ করা দরকার। দুই-এক 
পশলা বৃষ্টির পরেই জমির মাটি আলগা করে নিতে হয়। সাধারণত 
লাঙ্গলের সাহায্যে এই কাজ করা হয়। কৃষিক্ষেত্র ছোট হলে এই কাজ 
কোদাল দিয়েই চলে। বার বার লাঙ্গল দেওয়ার ফলে খেতের মাটি 
WANT হয়ে যায়। এর ফলে মাটি যথেষ্ট ala ও বাতাস পায়। এই 
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পক্ষে AMET সংগ্রহ করা সহজ হয়। চাষের সময় জমিতে প্রয়োজনমত 
সারও দেওয়া হয়। জমিতে লাগল দেওয়ার পর মই-এর সাহায্যে জমির 
মাটি সমান করে নেওয়া হয়। মাটি Gy নিচু বা অসমান থাকলে বীজ 
সমানভাবে পড়ে না। অসমান জমিতে বাঁজ ছড়ালে চারাগাছগ্ীল যখন 
জন্মায় তখন দেখা যায় কোথাও সেগুলি খুব কাছাকাছি রয়েছে আবার 
কোথাও তারা রয়েছে দুরে দুরে। এই রকম অবস্থা হলে ফসল ভাল 
হয় না। 
জমির চারদিকে আল দিয়ে ঘেরা থাকে। এই রকম জমিতে বৃষ্টির 
জল জমা হয়ে থেকে জমিকে সরস করে এবং জামির উর্বরতা বাড়িয়ে 
দেয়। আবার জমিতে বেশী জল যেন না দাঁড়াতে পারে সোঁদকেও লক্ষ্য 
রাখা প্রয়োজন। বেশী জল জমা হলে নালা কেটে জল বের করে দিতে 
হয় নচেৎ শিকড় পচে গিয়ে গাছ মারা যায়__ ফসলের ক্ষতি হয়। 

অনেক সময় দেখা যায় এক খণ্ড ছোট জাঁমতে বীজ ছড়িয়ে চারা- 
গাছ জন্মান হয়। এই চারাগাছগনুলি তুলে এনে তৈর জামতে' রোপণ 
করা হয়। বাঁজ ছড়াবার পর এবং চারাগাছ হলে জমির উপর বিশেষ 
নজর রাখতে হয় যাতে কীটপতঙ্গ, পাখি বা অন্য কিছু এদের কোন 
ক্ষত করতে না পারে। ফসলের জমিতে নানারকম আগাছা জন্মায়। 
সেগ্দাল সযত্নে ফেলে দিতে হয়। 

ফসল A ও পাঁরিপক হওয়ার সময় কৃঁষক্ষেত্রের উপর বেশ নজর 
দেওয়া হয়। ঠিক সময়ে ফসল কাটার বন্দোবস্ত করতে হয় এবং ফসল 
সংগ্রহ করে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। 

ফসল ঘরে তোলার পরেই কৃঁক্ষেত্রের যত্ন নেওয়া শেষ হয় না। 
ফসল কাটার পরেই একবার লাঙ্গল দিয়ে কৃষিক্ষেত্রের আগাছা প্রভৃতি নষ্ট 
করে ফেলা হয়। ফসল কাটার পর উদ্ভিদের যে অংশগীল জমিতে 
থেকে যায় সেগ্যীলও এই লাঙ্গল দেওয়ার সময় মাটির সঙ্গে মিশে 
গিয়ে মাটির উর্বরতা বাড়িয়ে mal ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কৃষক্ষেত্ 
পর্যবেক্ষণ করলে নানারকম ফসলের চাষের পদ্ধাত জানা যায় এবং 
কৃষিকার্ষে'র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। 


৬৪ প্রকবাঁত-বিজ্ঞান 


পল্লী অণ্চলে অনেক APA দেখতে পাওয়া যায়। পর্যবেক্ষণ 
করলে বোঝা যায় গ্রামবাসীরা কত 'বাভন্ন কাজের জন্য পুজ্করিণী 


ব্যবহার করে। অনেক সময় AS জল জামতে জলসেচের জন্য 
ব্যবহার হয়। এ ছাড়া এ জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 


গ্রামের লোকের স্নান, কাপড় কাচা প্রভাতি কাজ, গো-মহিষাদির স্নান, 
এমন ক অনেক সময় অসুস্থ লোকের ময়লা জামাকাপড় ধোওয়া 
এই জলেই হয়। পনুভ্করিণীর চারপাশ SR না হলে বাঁন্টপাতের পর 
চাঁরাদকের মাঠ থেকে ময়লা ধোওয়া জল পদু্করিণীতে এসে জমা হয়। 
এইরূপ নানাভাবে পদুজ্কীরণীর জল দুষিত হয়ে যায়। এই জল পান 
করা স্বাস্থ্যের পক্ষে কিরূপ ক্ষাতকর সহজেই তা বোঝা যায়। কতকগাঁল 
জলবাহিত সংক্রামক ব্যাধি এইভাবে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে 
ACPA পর্যবেক্ষণ করে জল যেন দূষিত না হয় তার Bre ব্যবস্থা 
করা উচিত। অনেক গ্রামে আবার পানীয় জলের জন্য পর্জ্কারণী 
সংরাক্ষত থাকে। এই সংরক্ষণের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে 
তা জেনে অন্যত্র এই সব ব্যবস্থা চাল? করা প্রয়োজন | 

পঢচ্কারণা নিয়ামত পারচ্কার করা প্রয়োজন। কচুরিপানা, ঝাঁজ 
শেওলা প্রভীত জলজ উদ্ভিদে পড্কারণীর জল ব্যবহারের অনুপয্ক্ত 
হয়ে পড়ে, APIA ক্রমে অগভীর হয়ে যায়। এইরূপ জল মশার 
বংশ বিস্তারের Cree স্থান। 

পঢচ্কারণার জলে নানারকম প্রাণী বাস করে। মাছ ছাড়া এখানে 
iets, ব্যাঙ, জোঁক, মশার ডিম ও লার্ভ, শামুক প্রভৃতি দেখতে পাওয়া 


যায়। WEP পর্যবেক্ষণ করলে এইসব Ne SRR SEER 
সম্বন্ধে নানারকম জ্ঞান লাভ করা যায়। 


বায়ু ও জল 
বায় 


ভূপৃজ্ থেকে উপরের দিকে বহন্দুর পর্যন্ত বিস্তৃত একটা বায়ুর 
স্তর পাঁথবীকে ঘিরে রেখেছে। একেই বলে বায়ুমণ্ডল। আমরা সব 
সময় এই বায়ুমণ্ডলের মধ্যে রয়েছি। বায়ু ছাড়া কোন জীবের বেচে 
থাকা সম্ভব নয়। 

বায়, প্রবাহ £ বায় আমরা চোখে দেখতে পাই না তবে বায়ু যখন 
চলাচল করে তখন বলি হাওয়া বা বাতাস বইছে। গাছের পাতা নড়লেও 
বুঝতে পারি বায়; চলাচল করছে। এইভাবেই আমরা বায়ুকে অনুভব 
করতে পারি। বায়ুর চলাচলকে বায়; প্রবাহ বলে। সাধারণভাবে বায়ু 
প্রবাহকে হাওয়া বা বাতাস বাল। সূর্যের তাপে GATS গরম হয়ে ওঠে 
এবং সেই সঙ্গে SALSA কাছাকাছি TALS গরম হয়। বায়ন গরম হলে 
আয়তনে বেড়ে যায় ও হালকা হয়। এই হালকা বায়ন সহজে উপরের 
দিকে উঠে যায়। গরম ARCO জলীয় বাচ্পের পাঁরমাণ বেশী থাকে। 
এর জন্যও বায়ু হালকা হয়ে উপরের দিকে ওঠে। যে স্থানের হালকা 
বায় উপরে উঠে যায় সেখানে বায়ুর চাপ কমে যায় তখন বায়ুচাপের 
সমতা রক্ষার জন্য আশেপাশের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বায়ু সেই স্থানে ছুটে 
আসে। এই TALS কিছুক্ষণ পরে গরম হয়ে উপরে উঠে যায় এবং তার 
স্থানে নূতন ঠাণ্ডা AR, আসে | এইভাবেই বায়ন প্রবাহের সৃষ্টি হয়। 

বায়ুর ধর্ম £ বায়ু একটি গ্যাসীয় পদার্থ। এর কোন রঙ নেই। 
AA কোন স্বকীয় আকার বা আয়তন নেই৷ কোন পাত্রে বায়ু রাখলে 
বায়; সেই পাত্রের সব জায়গা জুড়ে পাত্রাটকে পূর্ণ করে রাখে । বায় 
গরমে প্রসারিত এবং ঠাণ্ডায় সঙ্কুচিত হয়। বায়ুর উপর চাপ কমে 
গেলে বায়; প্রসারিত হয় এবং চাপ বেড়ে গেলে বায়ন সঙ্কাঁচত হয়। 
বায়ুর ওজন আছে, সুতরাং বায়ুর চাপও আছে। বায়ুর সাহায্যে শব্দ 
একস্থান থেকে অন্যস্থানে যায়। 


৬৬ প্রকাতিশবভ্ঞান 


বায়ুর উপাদান £ আঁক্সজেন এবং নাইভ্রোজেন_এই দুইটি গ্যাস 
বায়ুর প্রধান উপাদান। আয়তন হিসাবে বায়ুর পাঁচভাগের মধ্যে প্রায় 
চারভাগ নাইট্রোজেন এবং একভাগ আঁক্সজেন। ACS কার্বন ডাই- 
অক্সাইড গ্যাস ও জলীয় TS আছে তবে এ দুটির পাঁরমাণ খুব কম! 
এছাড়া ARCS আরও FASE গ্যাস অতি সামান্য পাঁরমাণে থাকে। 
বায়ু এই সব উপাদানের একাট মিশ্রণ। মিশ্রণে উপাদানগনুলির সাধারণ 
ধর্ম বদলায় না সেজন্য বায়ুতেও এই সব উপাদানের ধর্ম আবিকৃত থাকে, 
বায়ুর এই উপাদানগ্ীল সহজেই পৃথক্‌ করা যায়। 

জীবের শবাসক্রিয়ায় এবং কাঠ কয়লা প্রভাত পোড়ানর ফলে কার্বন 
ডাইঅক্সাইড গ্যাস জন্মায়। বায়দুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পাঁরমাণ 
বেশী হলে বায়ু দুষিত হয়। এছাড়া পচা নালা, AKT ও পায়খানার 
WTS ও বিষাল্ত গ্যাস এবং উনান ও কলকারখানার ধোঁয়া, ধুলা, পাট 
বা তুলার আঁশ প্রভাত জানিস বায়ুর সঙ্গে মিশে বায়ুকে দূষিত করে। 

থনথ॥ বা কফের সঙ্গে নানাপ্রকার রোগজীবাণুও বায়ুর সঙ্গে মিশে 
বায়কে WS করে। Sa, THT প্রভৃতি রোগের জীবাণু 
এইরুপে TAT সঙ্গে সুস্থ লোকের দেহে সংক্রামিত হয়। 

মহন্ত বায়তর প্রয়োজন ও উপকারিতা ৪ সকল ates *বাসপ্রাক্রয়ার 
সময় বায়ুর আক্সিজেন নেয় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। 
সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উীঁদ্ভদ্‌ বায়ু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়ে 
TAS অক্সিজেন ত্যাগ করে। বদ্ধ বায়ূতে এইসব প্রক্রিয়া বেশীক্ষণ 
চলতে পারে না কারণ একই বায়ু বার বার ব্যবহার করার ফলে প্রয়োজনীয় 
উপাদানের অভাব ঘটে। এইসব প্রক্রিয়া সুষ্ঠভাবে চলার জন্য মত্ত 
বায়এর প্রয়োজন। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে রাখলে মন্ত বায়; 
ঘরে ঢুকতে পারে না। এইরকম ঘরে থাকলে কিছুক্ষণের মধ্যেই 
অস্বস্তি বোধ করতে হয় এবং শ্বাসগ্রহণে কষ্ট হয়। বদ্ধ ঘরের ভিতর 
যে বায়; থাকে তা শীঘ্রই দুষিত ও ব্যবহারের অনুপযোগণী হয়ে 
যায় বলে এইরকম হয়। FR, চলাচল করলে মন্ত বায়: অবাধে 
ঘরের মধ্যে OFS পারে, তখন আর এইসব অস্বাস্ত বা কষ্ট অনুভব 
করতে হয় না। মুক্ত বায়ু স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। মুক্ত বায়ু 


প্রকাতি-বজ্ঞান ৬৭ 


দেহে সজীবতা আনে, মন প্রফুল্ল রাখে। মুক্ত TELS অভাবে স্বাস্থ্যহানি 
ঘটে এবং নানাপ্রকার দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ACH | 

দুষিত বায়ুর বিশোধনে উদ্ভিদের কার্য ৪ বায়ন প্রবাহের দ্বারা 
দুখত বায়ু দুরে চলে যায়। বায়ুর ধুলা, বাল ও নানাপ্রকার রোগ- 
জীবাণু বৃষ্টির জলে ধুয়ে মাটিতে পড়ে, ফলে বায় বিশুদ্ধ হয়। 
সূর্যের কিরণেও অনেক রোগের জীবাণ; ধ্বংস হয়। কলকারখানা 
লোকবসাঁত থেকে দূরে স্থাপিত হলে বায়ন TAS হবার সম্ভাবনা কম। 
নর্দমা প্রভৃতি পাকা করে ঢেকে রাখার বন্দোবস্ত করা iow! 
পায়খানার মল যাঁদ খোলা জায়গায় না থাকে তা হলে বায়; TNA 
হবার সম্ভাবনা কম। 

জণীবদেহে AM ফলে বায়ুর আঁক্সজেন কমে যায় এবং কার্বন 
ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ ACG! এছাড়া কাঠকয়লা প্রভাত জলে 
বলেও বায়ুর অক্সিজেন কমে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যায়। এই- 
রকম চলতে থাকলে বায়ু WAS হয়ে ব্যবহারযোগ্য থাকত না, আমাদের 
বেচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ত। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মেই এই দাত 
বায়; বিশুদ্ধ হয়। উদ্ভিদ দিনের বেলায় বায়; থেকে কার্বন ডাই- 
অক্সাইড নেয়। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড ও মাটি থেকে শোষণ করা জল 
fal উদ্ভিদ রৌদ্রের িরণে সবুজকণার সাহায্যে খাদ্য তোর করে 
এবং AALS আক্সজেন ছেড়ে দেয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে বায়ুর কার্বন 
ডাইঅক্সাইড কমছে এবং আবঝ্সিজেনের পারমাণ বাড়ছে। জাবের শ্বাস- 
ক্রিয়া এবং উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া দ্াট পাশাপাশি চলে 
বলে দিত বায়ন বিশদদ্ধ হয় এবং AS আঁক্পজেন ও কার্বন 
ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ সব সময় প্রায় একই রকম থাকে। 

জনসমাকীর্ণ ও বদ্ধ গৃহের বায়; £ থিয়েটার বা সিনেমা ঘরে 
অনেক লোক একত্রে সমবেত হয়। এইসব স্থানে সাধারণত ঘরের দরজা 
জানালা বন্ধ থাকে। এইরুপ জনসমাকীর্ণ রুদ্ধ গৃহে অনেক লোকের 
*বাসক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ তাড়াতাঁড় বেড়ে যায়, 
সেজন্য সেখানকার বায়; খুব শীঘ্র GAS হয়ে পড়ে। এছাড়া লোকের 
জামাকাপড় ও দেহ থেকে নানারকম ময়লা ও HITS পদার্থ এই ALCS 


৬৮ প্রকাতি-বিজ্ঞান 


মিশে যেতে পারে। কোন লোকের দেহে যাঁদ রোগজীবাণু থাকে তাহলে 
এই রোগজাবাণ Tyce মিশেও বায়; দূষিত করে। দরজা জানালা 
বন্ধ থাকায় এই দুষিত বায়: রুদ্ধ গৃহ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না। 
এইরপ a গৃহে কিছুক্ষণ থাকলেই নানা অস্বস্তি বোধ হয়। মাথাধরা, 
মাথাঘোরা, গা বাম বাম করা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। অনেক সময় 


অজ্ঞান হয়ে পরার সম্ভাবনা থাকে। এইর্‌প জনসমাকীর্ণ রুদ্ধ গৃহে 
বেশীক্ষণ থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষাতকর। দর্শকদের যাতে 
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বায়; চলাচলের প্রয়োজনীয়তা ও প্রণালী £ জনবহুল স্থানে অথবা 
বাসগৃহে বায়ু চলাচলের ভাল বন্দোবস্ত থাকা দরকার। শ্বাসকার্যের 
ফলে এখানকার বায়ূতে আক্সিজেন কমে যায় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড 
বাড়ে। এইরুপে বায়ু ক্রমে দুষিত হয়ে পড়ে। এছাড়া নিঃ*বাসের 
বায়ু উষ্ণ এবং তাতে কিছু পাঁরমাণ জলায় বাম্প থাকে। মাননষের 
উষ্ণদেহের সংস্পর্শে এসেও বায়ু গরম হয়। এই দুষিত বায়; গরম ও 
হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। সাধারণত ঘরের ছাদের কাছে ঘুলঘীল 
বা 'ভোন্টলেটর থাকে। এই পথ দিয়ে দুষিত গরম বায়; বৌরয়ে যায়, 
তখন জানালা দরজার নিচের ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা ও ToT বায়? ঘরে 
প্রবেশ করে। এইভাবে TE, চলাচলের বন্দোবস্ত করলে দুষিত বায়, 
জমতে পারে না, আমাদের *বাসক্রিয়ারও কোন ব্যাঘাত ঘটে না। 

বাসগৃহে বায় চলাচল যাতে সহজ হয় সেজন্য দরজা জানালাগদাল 
বড় করা উচিত। জানালাগ্াীল পরস্পর বিপরীত দিকে অর্থাৎ Ae 
Ae থাকলে বায়; ভালভাবে চলাচল করতে পারে। থিয়েটার ও 
{সনেমাঘরে দেওয়ালের উপরের দিকে বড় বড় ফোকরে বৈদন্যাতক পাখা 
বাঁসয়ে ঘরের দূষিত বায়; বের করে দেবার বন্দোবস্ত করা হয়। 

মবাসপ্রশ্বাসের প্রণালী £ *বাসপ্রশবাসের সময় বাইরের বায় দেহের 
{ভতর টেনে নেওয়া হয় এবং পরে আতিরিন্ত বায়; দেহ থেকে বের 
করে দেওয়া হয়। দেহের ভিতর বায়ু টেনে নেওয়াকে প্রশ্বাস গ্রহণ এবং 
দেহ থেকে বায় বের করে দেওয়াকে নিঃশ্বাস ত্যাগ বলে। প্রতিবার 
প্র“্বাসের পর নিঃশ্বাস ত্যাগ করা হয়। প্রশ্বাস ও িঃ*বাসকে একে 
মবাসপ্রশবাস বলে। সাধারণত আমাদের 'মাঁনটে ১৮ বার *বাসপ্র্বাস 
হয়। আমরা যখন কোন পারশ্রমের কাজ কাঁর তখন দেহ বেশী শান্ত 
জোগায়। এর জন্য দেহে দ্রুত দহন কার্য চলতে থাকে, ফলে আক্সিজেনের 
চাহিদা বেড়ে যায় এবং বেশী কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন 
হয়। এজন্য *বাসপ্রশ্বাসের মাত্রা বেড়ে যায়। পারশ্রমের সময়. 
তাড়াতাড়ি শ্বাসপ্রশ্বাস চালিয়ে দেহে আঁ্পজেনের চাহদা পুরণ 
করা হয় এবং দেহের ভিতর উৎপন্ন দুষিত পদার্থ বের করে দেওয়া 


হয়। 
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জল 


SAT চারভাগের প্রায় তিনভাগে রয়েছে জল। পঢ়কুর, হৃদ, খাল, 
বিল, নদনদী, FA প্রভৃতি স্থানে জল থাকে তরল অবস্থায়। বাম্প- 
রুপে জল বায়ুর সঙ্গে মিশে থাকে, আর জল কঠিন অবস্থায় পারবার্তত 
হলে বরফে পাঁরণত হয়। 


জলের ধর্ম ই বিশুদ্ধ জল স্বাদহীন, গন্ধহাীন, স্বচ্ছ তরল পদার্থ। 
জলের কোন রঙ নেই তবে জলরাশি CHAT গভীর হলে নীল আভা দেখা 
যায়। জল যখন যে পাত্রে রাখা বায় তখন সেই পাত্রের আকার পায়। 
তাপমাত্রা যখন শুন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের কম থাকে তখন জল কঠিন 
অবস্থায় বরফর,পে থাকে। শুন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের উধের্বর উষ্ণতায় 
বরফ গলে তরল অবস্থায় জলে পরিণত হয় আর এই উষ্ণতা যখন বেড়ে 
একশ ডিগ্রী সোল্টিগ্রেডে পোণঁছায় তখন জল ফুটতে আরম্ভ করে এবং 


বান্পে পরিণত হতে থাকে। চিনি, লবণ, তু'তে প্রভৃতি কঠিন পদার্থ 
সহজেই জলে সম্পূর্ণরূপে মিশে যায়। 

জল সর্বদাই ঢালদর দিকে গড়িয়ে যায়। জলের উপরিভাগ সব 
সময় সমতল। বিভিন্ন আকারের কয়েকাট পাত্র তলার দিকে যাঁদ 
নলদ্বারা পরস্পর জোড়া থাকে তাহলে এর যে কোন একটিতে জল 
ঢাললে সবগুলি পাত্রেই জলের উচ্চতা সমান হয়। একটি 'U’ আকারের 
নলের একাট বাহতে জল ঢাললে তার উভয় বাহুতেই জলের উচ্চতা 
সমান হয়। জলের এই ধর্মকে সমোচ্চশঈলতা বলে। 


জলের প্রয়োজনীয়তা £ জল ছাড়া প্রাণী বা উদ্ভিদ্‌ কোন জশবই 


বেচে থাকতে পারে ATI Giron কোন কঠিন খাদ্য গ্রহণ করতে পারে 
না। উদ্ভিদ্‌ মাটি থেকে তার খাদ্যের বিভিন্ন উ 


পক্ষে এইসব উপাদান শোষণ করা সম্ভব হয় না। জলে দ্রব অবস্থায় 
এই খাদ্যরস উদ্ভিদের দেহের মধ্য দিয়ে পাতায় যায়। সেখানে খাদ্য 
প্রস্তুত হওয়ার পর তৈরা খাদ্য আবার দ্রব অবস্থায় উদ্ভিদের দেহের 
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{বিভিন্ন স্থানে গিয়ে পেপছায়। কাজেই জল না হলে উদ্ভিদ্‌ বেচে 
থাকতে পারে না। 

মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর জীবন ধারণের জন্যও জল একান্ত 
প্রয়োজনীয়। আমাদের দেহে শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ জল । খাদ্য হজম 
ও শোষণ করার জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন। দেহের মধ্যে AE তরল 
অবস্থায় প্রবাহিত হয়। জীর্ণ খাদ্য এই তরল রক্তে দ্রবীভূত অবস্থায় 
দেহের বাঁভন্ন স্থানে পোঁছায়। আবার 'বাভন্ন স্থান থেকে কার্বন 
ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য Tite পদার্থ তরল রন্তের সাহায্যে নিঃশ্বাস, 
বায়ু, ঘাম ও TALL দেহ থেকে বোরয়ে যায়। রন্তকে তরল রাখতে 
এবং দেহ থেকে যে জল বোরয়ে যাচ্ছে তা পুরণ করতে জলের একান্ত 
প্রয়োজন। জল ছাড়া দেহের ভিতর কোন কাজই চলতে পারে না। 
দেহে জলের অভাব পূরণের জন্য জল পান করতে হয়, গরমে দেহ শীতল 
ও পাঁরচ্ছন্ন রাখার জন্য স্নান. করতে হয়। ময়লা ধূয়ে পারষ্কার 
করতেও জলের প্রয়োজন। কৃষিকার্যে এবং রন্ধন ও অন্যান্য দৈনন্দিন 
কার্যে প্রচুর জলের প্রয়োজন। শন্ধ মানুষ এবং পশন নয়, কোন 
প্রাণীই জল ছাড়া বেচে থাকতে পারে না। 

জলের উপাদান ঃ আয়তনের দুইভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ 
আঁক্সজেনের রাসায়নিক সংযোগে জল সৃষ্টি হয়। সুতরাং জল asi 
যোগক পদার্থ। যৌগিক পদার্থের ধর্ম উপাদানগদীলর ধর্ম থেকে 
wore পৃথক্‌। হাইড্রোজেন এবং আঁক্সিজেনের tery ধর্ম আছে 
কিন্তু জলের ধর্ম উপাদান দুইটির কোনটির মত নয়, AGT আলাদা। 

আমরা সাধারণত বৃষ্টির জল, নদীর জল, সমদদ্রের জল, এবং 
্স্রবণ-জল পাই। এর কোনটাই সম্পূর্ণ বিশক্ধ নয়। 

বৃষ্টির জল £ বায় মধ্য দিয়ে GATS পড়বার সময় এই জলে 
যায়। তা ছাড়া এতে বায়ুর ধাঁলকণা মিশে যায়। বৃষ্টিপাত কিছডুক্ষণ 
হওয়ার পর এতে ধ্নালকণা আর থাকে না। তখন এই জলকেই 


অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ জল বলা যেতে পারে। 
নদণর জল £ Cid জল ভূপচ্ছের উচ্চ জায়গা থেকে গাঁড়য়ে এসে 
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নদীতে পড়ে। এই জলে বালি, মাটি ও অন্যান্য অদ্রবণীয় পদার্থ 
ছাড়াও নানাবিধ দ্রবীভূত, পদার্থ থাকে। অনেক সময় এই জলে 
রোগজাীবাণ?ও থাকে। এই জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা উচিত 
নয়। ভাল করে ফুটিয়ে, ছে'কে নিয়ে তবে পান করা উচিত। 

WET জল £ নদ-নদীর জল গিয়ে পড়ে সমদদ্রে। ভূপ্‌ষ্ঠ থেকে 
নানা রকম ময়লা ও দ্রবীভূত পদার্থও তাই সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ে। 
সমদদ্রের জলে দ্রবীভূত পদার্থের পাঁরমাণ সবচেয়ে বেশশ। তাছাড়া সমুদ্রের 
জল এত বেশী লবণান্ড যে এই জল পানীয় হিসাবে ব্যবহারের অযোগ্য 

প্রত্রবণ-জল ৪ TIGA জল GANS থেকে মাটির ভিতরে প্রবেশ করে। 
মাটিতে বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় এই জল পার্রুত 
হয়। ভাসমান ময়লাগদাল দুর হয় কিন্তু এই জলে নানা প্রকার খানজ 
লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকতে পারে। অনেক সময় এই জলে 
রোগজীবাণুও থাকে। ভূপ্‌ষ্ঠের বিভিন্ন ছিদ্রপথে এই জল বৌরয়ে এসে 
প্রত্রবণ AIG করে। অত্যধিক পরিমাণ খনিজ লবণ দ্রবীভূত থাকে 
বলে এই জলের নানা রকম স্বাদ হয় এবং অনেক সময় এই জলের কোন 
বিশেষ রোগানরাময় ক্ষমতা দেখতে পাওয়া বায়। রোগজীবাণনমুন্ত হলে 
এই জল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। 

দিত জলদবারা সংক্লামিত ব্যাধি £ আমরা সচরাচর যে জল 
ব্যরহার করি নানাভাবে তা দূষিত হয়। বাসনমাজা, ময়লা কাপড় কাচা, 
নান করা, গরনমাহিযাঁদ স্নান করান প্রভাত নানা উপায়ে জল দূষিত 
হয়! সাধারণত REA জলই এইভাবে maw হয়। অনেক সময় 
ATA ও অন্যান্য জীবজন্তু মলমূত্রও এই জলে এসে মেশে। এর ফলে 
নানারকম. রোগের জাঁবাণ; এই জলে মিশে যেতে পারে। এই জল 


পারে। কুয়ার নিকটবতাঁ স্থান থেকে জল ময়লা ও রোগজশবাণ্‌ বহন 
করে মাটির স্তরের ভিতর দিয়ে গিয়ে কুয়ার জলের সঙ্গে মেশে এবং 
জলকে দূষিত করে। কুয়ার জল যাঁদ ব্যবহার করা হয় তবে সেই জল 
যাতে দুষিত না হয় তার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। 


প্রকৃতিণবভ্ঞান aD 


কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক রোগ জলবাহত। 
এইসব রোগের জীবাণু সাধারণত পানীয় জলের সঙ্গে APA লোকের 
দেহে প্রবেশ করে। রোগীর FTA বা নোউরা জামাকাপড় জলে 
ধোয়ার ফলে রোগজাবাণু জলে মিশে যায় এবং জল দুষিত হয়। এই 
জীবাণুদুষ্ট জল পান করেই AATF রোগাক্রান্ত হয়। এইভাবে এই 
নব সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ে। 

যে জলে দ্রবীভূত খনিজ পদার্থ বা ধাতব লবণ বেশী সেই জল 
অনেকাঁদন ধরে ব্যবহার করলে নানারকম অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 

জল বিশোধনের প্রণালী £ গ্রামাঞুলে কপ, পঢ়্কারিণী অথবা নদীর 
জলই পানীয়রূপে ব্যবহার করা হয়। নানাপ্রকার খাঁনজ পদার্থ বা 
ধাতব লবণ ও কিছ পাঁরমাণ অক্সিজেন এই জলে দ্রবীভূত থাকে বলে 
এই জল স্বাদ হয়। কিন্তু বাল, মাটি, শেওলা, গাছের পাতা বা 
অন্যান্য জিনিসের টুকরা, জীবজন্তুর মলমূত্র ও নানারকম রোগজাবাণ। 
এই জলে মিশে একে দূষিত করে। এই জল পারিস্রনত ও রোগজীবাণন- 
মুক্ত করে পান করা উচিত, নচেৎ স্বাস্থোর BTS হয় ও নানারকম রোগ 
হতে পারে। 

পঢ্করিণী ও নদীর জল কাপড়ে ছোকে নিলে ভাসমান পদাথ'গনল 
পৃথক্‌ হয়ে যায়। জল কিছুক্ষণ কোন পাত্রে স্থিরভাবে রেখে দলে 


বাল, মাটি প্রভৃতি জিনিস ধাঁরে ধারে পাত্রের তলায় সম om 
য়া যায়। জলে ফটাকরি দিলেও বাল 


কিছুটা পারদ্রুত হলেও রোগজীবাণুমুন্ত হয় না। রোগজীবাণু ধংস 
ন পানায়রুপে 


আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে! 

কল বাদ eR ধৰা 
দুখিত হয় না। পের মুখ ঢেকে রাখলে বাইরের STITT) অথবা 
জন্য অরলা কপ SET er কূপ বা 


প্রকৃতি-ীবজ্ঞান 


মিশিয়ে জলের রোগজ'বাণ্‌ ধ্বংস 
করা যায়। সংক্রামক রোগের বিস্তার 
বন্ধ করার জন্য এইরূপ করা অত্যন্ত 
প্রয়োজন। সম্পূর্ণরূপে. রোগ- 
ORES ও নির্দোষ করার জন্য 
জল ভালভাবে ফুটিয়ে নিয়ে তারপর 
পান করাই বাঞ্ছনীয়। 

TTR £ জলের অভাব পূরণের 
জন্য এবং নির্দোষ পানীয়জল 
শলক-পের প্রচলন হয়েছে। নলক্‌পে 
যে জল ওঠে তা মাটির অনেক নিচের 
স্তর থেকে আসে বলে এই জলে 
রোগজাীবাণ্ থাকে না৷ মাটির অনেক 
নিচে যে স্তরে পান করার Bore 
জল পর্যাপ্ত পাঁরমাণে আছে 
কতকগ্যাল নল পর পর জোড়া 
দিয়ে সেই স্তরে প্রবেশ করান হয়। 
সৈইখানে নলের নিচের মুখে একটা 
ভাল ছাঁকনি লাগান ence এই 
ছাঁকানতে ছাঁকা হয়ে জল নলের 
ভিতর দিয়ে উপরে ওঠে। ভাল 
ছাঁকানি থাকার জন্য কোন ভাসমান ও 
দ্রবীভূত পদার্থ জলের সঙ্গে আসে 
শা। তাছাড়া নলের উপরের মুখটা 
সাধারণত একটা হাতপাম্প দিয়ে 
চাকা থাকে বলে বাইরের কোন 
Wile নলের জলে মিশে জল 
GAS করতে পারে না। হাতপাম্প 
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চালিয়ে জল তোলা হয়। যেখানে বেশী জল তোলার প্রয়োজন সেখানে 
হাতপাম্পের বদলে বিদন্যুংচালিত পাম্প লাগান হয়। নলক্‌পের জলে 
সাধারণত নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ ও ধাতব লবণ দ্রবীভূত থাকে। 
পানীয় হিসাবে গভীর নলক্‌পের জল সবচেয়ে ভাল। এই জল না 
ফুটিয়েও নিশ্চিন্তে পান করা যায়। . 
শহরে যে জল সরবরাহ করা হয় তা নদী অথবা গভীর নলকূপের 
জল । নদীর জল সংগ্রহ করে প্রথমে পরিস্রৃত করা হয়। এই পরিশ্রুত 
নরম ও কঠিন জল ঃ জলের সঙ্গে সাবান ঘষলে ফেনা হয় কিন্তু 
নলক্‌পের জল অথবা সমদুদ্রের জলে সহজে ফেনা হয় না। এই জলে 
অনেক সাবান খরচ করলে তবে ফেনা হয়। যে জলে অল্প সাবানে সহজে 
প্রচুর ফেনা হয় তাকে নরম জল বা AST এবং যে জলে সহজে 
ফেনা হয় না, প্রচুর সাবান খরচ করতে হয় তাকে কঠিন জল বা খরজল’ 
বলে। খরজলে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ঘটিত লবণ দ্রবীভূত 
থাকে। জলের খরতা অস্থায়ী অথবা স্থায়ী হতে পারে। যে জলের 
খরতা অস্থায়ী তাকে অস্থায়ী খরজল এবং যে জলের খরতা স্থায়ী 


তাকে স্থায়ী খরজল বলে। ফুটিয়ে অথবা প্রয়োজন মত চুন বা সোডা 


সহজ নয়। কাপড়কাচা সোডা মিশিয়ে ছে'কে নিলে অথবা সোডিয়াম 
করলে স্থায়ী খরতা দুর হয়। 

খরজলে সাবান বেশী খরচ হয়। বেশী খরজল স্বাস্থ্যের পক্ষে 
ভাল নয়। খরজলে অনেক খাদ্যদ্রব্য সহজে সিদ্ধ হয় না। কেটাল বা 
বয়লারে খরজল ব্যবহার করলে ভিতরে একটা শন্ত স্তর জমে যায়। 
এজন্য কেটলি বা বয়লার শীপ্র নষ্ট হয়ে যায়। শহরে সরবরাহের জন্য 
যে জল সংগ্রহ করা হয় প্রথমে AG করার পর সেই জলের খরতা 
Ap Sess SE 'করে ব্যবহারের 


৬ 


কয়েকটি সাধারণ ব্যাধি 
ম্যালোরয়া 


ম্যালোরয়া একপ্রকার জবর। জবর আসার পুর্বে হাত পা ঠাণ্ডা 
হয়, তারপর প্রবল Fit সঙ্গে জবর আসে। এই সঙ্গে তীব্র 
পপপাসা, মাথাধরার যন্ত্রণা ও বাম বাম ভাব থাকে। অনেক সময় বাম 
হয়। তন চার ঘণ্টা পরে প্রচুর ঘাম দিয়ে জবর ছেড়ে যায়। ক্রমাগত 
ম্যালোরয়া রোগে ভুগলে রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে, রোগীর শরীরে রন্ডের 
লোহিতকাঁণকা সংখ্যায় কমে যায় এবং তার প্লীহা বড় হয়। ম্যালেরিয়া 
রোগে প্রত্যহ অথবা এক বা দুইদিন অন্তর একই সময়ে পালা দিয়ে 
জবর আসে। 

এনোঁফালস জাতের APT ম্যালোরয়া রোগের জীবাণু বহন 
করে। স্ত্রীমশা যখন কোন ম্যালেরিয়ার রোগীকে দংশন করে রন্তশোষণ 
করে তখন ASA সঙ্গে ম্যালোরয়ার Ala মশার দেহে যায়। মশার 
দেহে কয়েকাঁদন ধরে জীবাণ;গ্ীলর বংশবাঁদ্ধ হয়। XAG এনোফলিস 
স্বীমশার শরীরেই ম্যালোরিয়ার জীবাণু বেচে থাকে এবং বংশবৃদ্ধি 
জীবাণুগ্ীল শেষে মশার লালাগ্রাল্খতে আশ্রয় নেয়। এই মশা পরে 
যখন কোন মানুষকে দংশন করে তখন মশার লালার সঙ্গে জীবাণ্গন্ীল 
তার রক্তে প্রবেশ করে। মানুষের রক্তে জীবাণ্গ্ীলর দ্রুত বংশ- 
বৃদ্ধি হয়, এবং এজন্য পরে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। এইভাবেই: 
FSIS রোগাক্রান্ত হয়। 

মশার সাহায্যে ম্যালেরিয়া রোগ ছাঁড়য়ে পড়ে। ম্যালোরিয়ার প্রকোপ 
কমাতে হলে মশা ধংস করা অত্যন্ত প্রয়োজন। পূর্ণাঙ্গ মশা উড়ে 
বেড়ায়, এদের ধংস করা কঠিন। এরা অন্ধকার ভালবাসে, তাই সন্ধ্যার 
সময় অন্ধকার হওয়ার পূর্বে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ রাখলে ঘরে মশা 
কম হয়। ঘরে We পোড়ালে অথবা ভিড.ট, ও ক্লিট avis 
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কণটনাশক Say ছড়ালে মশার উপদ্রব কমে বায়। বাচ্চা অবস্থায় মশা 
ধংস করা সহজ। যেখানে মশা ডিম পাড়ে, সেখানে কেরোসিন তেল, 
নিতে পারে না বলে মারা যায়। মশার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 
প্রভৃতি ওষধ সেবন করলে ম্যালোরয়া হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে! 


কলেরা 


আমাদের দেশে গরমের সময় কলেরা রোগ দেখা দেয়। একপ্রকার 
জীবাণু থেকে এই রোগ BA! কলেরা রোগের প্রথম অবস্থায় রোগীর 
ঘন ঘন পাতলা দাস্ত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে বাম হয়। রোগী Tats হয়ে 
AGG | পরে অসাড়ে চাল ধোয়া জলের মত দাস্ত হতে থাকে। রোগীর 
হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে, পায়ে খিল ধরে। রোগনীর চোখ বসে যায়, 
Sia পিপাসা দেখা দেয় ও গলার স্বর ক্ষীণ ও বিকৃত হয়ে AA! ক্ৰমে 
রোগার প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে, অনেক সময় 
রোগীর জ্ঞান থাকে না। 

রোগীর soe, বাম প্রভূতিতে রোগের জীবাণু থাকে। এই 
জণীবাণন সাধারণত দুধ, জল প্রভৃতি পানীয়ের সঙ্গে মানুষের পেটে 
যায়। মাছ, frame প্রভূত রোগীর মলমূত্র বা বামর উপর বসলে 
কলেরার জীবাণু এদের গায়ে লেগে যায়। এরা পরে যখন পানীয়ের 
সংস্পর্শে আসে তখন জীবাণু পানীয়ের সঙ্গে মিশে যায়। এই 
BATS পানীয় গ্রহণ করার ফলে সংস্থলোকের দেহে রোগের লক্ষণ 
দেখা দেয়। খাদ্যে জলীয় অংশ থাকে বলে খাদ্যও একইভাবে দষত হয় 
এবং এই জীবাণুদুষ্ট খাদ্য খাওয়ার ফলে রোগ হয়। এইভাবেই 
জলবাহিত জীবাণু দ্বারা কলেরা রোগ বিস্তার লাভ করে। রোগীর 
Jaca, বম, জামাকাপড় ইত্যাঁদ ফিনাইল, ডেটল প্রভূত জীবাণ্দনাশক 
ay দিয়ে SIE করা Vids! যে পুচ্কারণীর জল ব্যবহার করা 
হয় সেখানে রোগীর নোঙরা জামাকাপড় ইত্যাদি ধোয়া উচিত নয়, এতে 
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রোগ ছড়িয়ে পড়ে। যখন কলেরা দেখা দেয় তখন জল ফুটিয়ে পান করা 
একান্ত প্রয়োজন। AWOL যাতে মাছি প্রভাত না বসতে পারে সেজন্য 
সব সময় ঢেকে রাখতে হয় এবং খাদ্য গরম থাকতেই খাওয়া উচিত। 
কলেরা রোগের ইঞ্জেকশন নিলে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া 
যেতে পারে। 


টাইফয়েড 


citrated বা টাইফয়েড রোগ টাইফয়েড জীবাণ্যর আক্রমণে হয়। 
এই জাবাণুগ্লও জলবাহিত। টাইফয়েড eta, খাদ্য ও পানীয়ের 


অত্যন্ত খারাগ হয়ে পড়ে। 

রোগীর মলম এমন কি থুথনতেও এই রোগের Ga থাকে। 
মাও অন্যান্য কাঁটপতপ্দের সাহাবে খাদ্য ও পানা জা থাকে! 
"IIe হয়। এই রকম দত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করার ফলেই এই 
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পারে না। রোগী ASA হয়ে উঠলেও অনেক সময় রোগীর মলে 
টাইফয়েড জীবাণু থাকে । এইজন্য আরও কিছুদিন রোগীর চিকিৎসা 
ও পরিচর্যা সম্বন্ধে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। আজকাল টাইফয়েড 
রোগের টিকা (ইঞ্জেকশন) প্রচলন হয়েছে। এই টিকা নিলে রোগের 
আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। 


বসন্ত 


বসন্ত অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। আমাদের দেশে বসন্তকালেই এই 
রোগ বেশী হতে দেখা যায়। এই রোগে প্রথমে জবর হয়, সঙ্গে থাকে 
ভাষণ মাথার যন্ত্রণা ও গায়ে ব্যথা। অনেক সময় রোগী জবরে অজ্ঞানের 
মত পড়ে থাকে । দুই তিন দিনের মধ্যে রোগীর পিঠে, বুকে, কপালে, 
মুখে, ঘাড়ে, হাতে গুটি দেখা দেয়। কয়েকদিনের মধ্যেই সারা দেহে 
গুটি বের হয়। সাধারণত 1 বের হওয়ার পর আর জবর থাকে না। 
বসন্ত রোগ দুরকমের-_জল বসন্ত ও গুটি বসন্ত। জল বসন্তে 
sonia জলভরা ফোস্কার মত দেখায়। জল বসন্ত তত মারাত্মক 
নয়। আর এক রকম বসন্তে গুটিগ্রীল ছোট ছোট ও লাল হয়। 
অনেক সময় Aa আবার দেহের ত্বকের নিচের দিকে বাড়ে। এই 
বসন্তই মারাত্মক, একে গুটি বসন্ত বলে। উভয় প্রকার বসন্তেই আট 
নয় দিন পরে গুঁটিগুলি পাকতে আরম্ভ করে এবং Ace ভরাত হয়ে 
যায়। এজন্য সারাদেহে অত্যন্ত ব্যথা ও যল্তণা হয়। এই সময় আবার 
জর হতে পারে। রোগের এই সময় অত্যন্ত কষ্টদায়ক ৷ ক্রমে গুটিগুল 
শুকিয়ে যায় ও গুটির উপরের মামাঁড়গাল খসে পড়ে। প্রায় তিন 
সপ্তাহ পরে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। গুটি বসন্তে অনেক সময় ঘা 
হয়ে WH ও রক্ত পড়তে থাকে। ক্ষত হওয়ার জন্য সুস্থ হওয়ার পর 
রোগীর সমস্ত দেহে, বিশেষ করে মুখে, দাগ থেকে যায়। 

বসন্ত রোগের প্রথম অবস্থায় রোগ খুব ছোঁয়াচে। পরে গাটর 
প:জ, TE, শুকনো TANG, রোগীর থুথু, কফ প্রভাত থেকে এই রোগের 
জাবাণু ছাড়িয়ে পড়ে। শুকনো TG ওঠার সময় রোগ ছাড়িয়ে পড়ার 

Ut 
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সম্ভাবনা বেশী। সস্থলোকের দেহে এই জীবাণু প্রবেশ করলে রোগ, 
দেখা দেয়। নাক ও মুখের ভিতর যে নরম স্তর রয়েছে সেই পথেই 
এই জাবাণ; মানুষের দেহে প্রবেশ করে। রোগীর জামাকাপড়ে এবং 
বিছানাতেও এই aia থাকে। এই রোগ বায়ু, মাছি প্রভাত দ্বারা 
বিস্তারলাভ করতে পারে। রোগীর দেহের ক্ষত ও প:জরন্তের সংস্পর্শে 
এলেও এ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে । 

বসন্ত রোগীকে আলাদা ঘরে সব সময় মশারর ভিতরে রাখা 
একান্ত প্রয়োজন। এতে রোগ বিস্তার বন্ধ করা যায়। রোগীর সংস্রব 
এড়িয়ে চলা বাঞ্চনীয়। রোগীর জামাকাপড় ও বিছানা জীবাণুনাশক 
ওষধ দিয়ে শোধন করা উচিত এবং থুথু, কফ, মামড়ি, প:জরন্ত 
ইত্যাদিতে জীবাপননাশক Bae দিয়ে পরে পাড়িয়ে ফেলতে পারলে ভাল 
হয়। রোগাঁর শঢুশ্রযাকারাীকে বিশেষ সাবধানে থাকতে হয়। রোগীর 
কাছে যাওয়ার সময় যে জামাকাপড় ব্যবহার করা হয় সেগুলি প্রত্যেকবার 
জীবাণ্দনাশক Say দিয়ে শোধন করা উচিত। প্রত্যেক লোকের বসন্তের 
টিকা নেওয়া আবশ্যক। টিকা নিলে শরীরে এই রোগ-প্রাতরোধের শান্ত 
বাড়ে এজন্য রোগের আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কম। Her 
জন্মাবার ছয়মাসের মধ্যেই টিকা দেওয়া উচিত। প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি 


যায়। 

এই রোগ অনেকদিন ধরে ধারে ধারে প্রকাশ পায়। প্রথমাবস্থায় 
রোগা সব সময় ক্লান্তি বোধ করে এবং রোগার ক্ষুধা কমে যায়। রোগীর 
শরার ক্রমশ AT ও রোগা হয়ে পড়ে, তার ওজনও কমতে থাকে। পরে 


প্রকৃতি-বিজ্ঞান ৮১ 


প্রত্যহ বিকালের দিকে সামান্য জবর হয় এবং ভোররাত্রে প্রচুর ঘাম দিয়ে 
এই জবর ছেড়ে যায়। কাশি এবং বুকে ব্যথা হয়। রোগ মারাত্মক হলে 
কাশির সময় থুথু ও কফের সঙ্গে AT পড়ে। রোগীর অবস্থাও 
দিনদিন খারাপ হতে থাকে। 

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, অত্যাধক পারশ্রম, আলোবাতাসহীন গৃহে 
বসবাস প্রভৃতি কারণে শরীর দুর্বল হয়ে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার 
সম্ভাবনা খুব বেশী । এই রোগের জীবাণু রোগীর থুথ কফের সঙ্গে 
বোরয়ে আসে এবং বাতাসে মিশে যায়। সুস্থলোক এই দত বাতাস 
*বাসকার্যে ব্যবহার করলে তার দেহে জীবাণ প্রবেশ করে। দেহ দুর্বল 
হলে এবং দেহের প্রাতরোধক্ষমতা কম হলে APACS দেহে এই রোগ 
প্রকাশ পায়। অনেক সময় মাছিদ্বারা এই রোগের জীবাণ খাদ্যে মিশে 
গিয়ে খাদ্য mito করে। এই দুষিত খাদ্য খেলে রোগ হতে পারে। 
রোগগ্রস্ত গরুর দুধেও এই রোগের জীবাণু থাকতে পারে। এই দুধ 
থেকেও রোগ হতে পারে। রোগীর ব্যবহার করা বাসনপন্র, পোশাক- 
পাঁরচ্ছদে এবং বিছানায় এই রোগের SII, থাকে। এগাল অন্য 
কাহারও ব্যবহার করা উচিত নয়। যেখানে লোকের ভিড় হয় সেখানে 
না যাওয়াই ভাল, কারণ সেখানকার বাতাস জাবাণদুদ্বারা দূষিত হওয়ার 
সম্ভাবনা বেশী । এই রোগ সংক্রামক এবং কঠিন। * 

যক্ষয়ারোগীকে একেবারে পৃথক্‌ থাকার বন্দোবস্ত করা এবং রোগীর 
সংস্রবে কারও না আসা অত্যন্ত প্রয়োজন। সুবিধা হলে রোগীকে 
হাসপাতালে অথবা স্বাস্থ্যানবাসে পাঠান ভাল। রোগীর মল, ee, 
কফ প্রভাত জীবাপুনাশক Say দেওয়া পাত্রে ফেলা উচিত। রোগীর 
জামাকাপড়, বাসনপন্র, বিছানা ইত্যাদিও জাবাণুনাশক eax দিয়ে 
নিয়ামত শোধন করা উচিত। অনেক সময় রোগী আপাতত সুস্থ হলেও 
তার দেহে এই জীবাণু থাকে এবং তার দেহ থেকে এই জীবাণু ছাঁড়য়ে 
পড়তে পারে। এই সব লোকের সংস্রব এড়িয়ে চলাই ভাল। 

প্রচুর সূ্যীকরণ ও Te বায় সেবন করা, MVEA খাদ্য খাওয়া, 
প্রয়োজনমত বিশ্রাম নেওয়া প্রভৃতি উপায়ে এই রোগের আক্রমণ থেকে 
রক্ষা পাওয়া যায়। আজকাল বিসজ. নামক টিকার (ইঞ্জেকশন) 
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প্রচলন হয়েছে। অল্পবয়সে স্বাস্থ্য পরাক্ষা করে এই টকা দেওয়া হয়। 


এই টিকা নিলে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে । আজকাল এই রোগের : 


বিশেষ ফলপ্রদ ওষধ বোৌররেছে। সময়মত উপযুক্ত চাকংসা করলে 
রোগী আরোগ্য লাভ করে। 


আকাঁদ্মক দুঘটনায় প্রাথামক চিকিৎসা - 


মানুষের জীবনে যে কোন সময়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আকস্মিক 
দুর্ঘটনায় মানুষ অনেক সময় বদ্ধ হারিয়ে ফেলে, কি করবে ভেবে 
পায় না। এইরকম বিপদে ডান্ডারের সাহায্য নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। 
ভান্তার আসার পুর্বে রোগীর প্রাথীমক চিকিৎসা নিজেদেরই করতে হয়। 
এতে রোগী কিছ; আরাম বোধ করে, বিপদের সম্ভাবনা কম হয় এবং 
অনেক ক্ষেত্রে রোগীর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়। 

SGT পোড়া £ অনেক সময় অসাবধানতার জন্য কাপড়ে আগুন 
লাগে। এই অবস্থায় GOR করলে বাতাস পেয়ে আগুন আরও 


ইয়ে 
কম্বল, চট অথবা তোশক দিয়ে জড়িয়ে ধরতে হয়। এতে বাতাস না 
পেয়ে আগদন নিভে যায়। যার কাপড়ে আগুন লেগেছে সে যাঁদ মাটিতে 
“দিয়ে পড়ে গড়াগাঁড় দেয় তা হলেও জামাকাপড়ের আগুন নিভে যায়। 
TW নেভাবার জন্য জল দিতে নেই। জল দিলে শরীরে ফোস্কা হয়ে 
যায়, পরে ঘা হয়। ৃ 

আগনে পোড়া অংশে বাতাস লাগলে জালা করে। সামান্য পড়লে 
এ জায়গায় নারিকেল তেল লাগিয়ে দিলে যন্তণা কসে। 'বারনলত বা 
এ জাতীয় গুষধ লাগিয়ে দিলেও খুব উপকার হয় ও j 
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ভরাত খাওয়ার লবণ মিশিয়েও ব্যবহার করা যেতে পারে। পোড়া 
জায়গায় জামা কাপড়ের কোন অংশ A থাকলে তা টেনে খুলতে 
নেই। চারধার থেকে কাঁচি দিয়ে যতটা সম্ভব কেটে নিতে হয়। সোডা 
মেশান জলে পোড়া অংশ ভিজিয়ে রাখলে যেটুকু কাপড় এ্টে থাকে তা 
সরান সহজ Al বেশী পদুড়লে রোগীকে ডাক্তারের চিকিৎসাধীন 
রাখাই উচিত। 

জলে ডোবা £ জলে ডুবে যাওয়াও একটি আকস্মিক wea 
বেশীক্ষণ জলে ডুবে থাকলে *বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে। 
কেউ জলে ডুবেছে খবর পেলে যত শীঘ্র সম্ভব তাকে জল থেকে তোলার 
ব্যবস্থা করতে হবে। জলে-ডোবা লোক ডাঙ্গায় তুললে অনেক সময় মনে 
হয় সে মারা গেছে। এই অবস্থায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারলে 
জলমগন লোকের দেহে *বাসকার্য আবার দেখা দিতে পারে-_তার প্রাণরক্ষা 
সম্ভব হয়। জলে-ডোবা লোকের চিকিৎসার দায় ডান্তারের উপর ছেড়ে 
দিলেই ভাল। যতক্ষণ VISA না আসে ততক্ষণ তার প্রাথীমক চাকৎসা 
নিজেদের করতে হয়। ডান্তারের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলে রোগীর 
ক্ষাত হবার সম্ভাবনা । 

জলে-ডোবা লোককে জল থেকে তুলে ভিজে জামাকাপড় ছাড়িয়ে তার 
নাকের ও মুখের জলকাদা পরিচ্কার করে দিতে হবে। এইবার তাকে 


উপুড় করে শুইয়ে দিতে হবে। বুকের নিচে একটা বালিশ বা কাপড় 
জড় করে দিয়ে বুকের অংশ একট? GY করতে পারলে ভাল হয়। দুই- 
পাট দাঁতের মধ্যে একটা শন্ত কিছু দিয়ে হাঁ করিয়ে রাখতে হবে। 
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রোগীকে এই অবস্থায় শোয়াবার পর রোগীর এক পাশে রোগীর মাথার 
শ্দকে মুখ করে হাঁটু গেড়ে নিজের গোড়ালির উপর চেপে বসতে হবে। 
এইভাবে বসার পর রোগীর কোমরের কাছে মেরুদণ্ডের দুইপাশে দুটো 
হাত TWA এমনভাবে চেপে ধরতে হবে যেন আঙ্গুলগুলো পাশাপাঁশ 
লাগা অবস্থায় থাকে এবং আঙ্গুলের আগাগুলো মাঁটর দিকে থাকে। 
হাতের কনুই সোজা থাকবে। VARA এই অবস্থায় অর্থাৎ 
হাতের কনুই না বে“কয়ে হাটঃগাড়া অবস্থায় গোড়ালি থেকে সরে সোজা 
হয়ে নিজের, শরীরটাকে সোজা আপন হাতের উপর নিয়ে আসতে হবে। 
এতে তার দেহের ভার রোগীর কোমরের অংশে পড়বে। ফলে রোগীর 
দেহের [ভিতরকার মধ্যচ্ছদার উপর চাপ পড়বে। এই চাপ ফুসফুস 
থেকে বায়ন বের করে দিতে সাহায্য করবে। সোজা হওয়ার 
পর শমশ্রুষাকারীকে আবার পর্ববাবস্থায় গোড়ালির উপর চাপ দিয়ে 
বসতে হবে। এতে রোগীর দেহের উপর চাপ কমে যাবে এবং তার 
মধ্যচ্ছদা নেমে যাবে। মধ্যচ্ছদা নেমে গিয়ে ফুসফুসে বায়গ্রহণ করতে 
সাহায্য করবে। চাপ দেওয়া এবং কমানোর এই প্রক্রিয়া মানটে ১২ বার 
হওয়া দরকার। এইরকম করলে রোগীর মুখ দিয়ে জল বোরয়ে 
আসবে। এই প্রক্রিয়া প্রায় একঘণ্টা চালানো Siow অনেক' সময় তার 
পরেও GTA *বাসকার্য আবার আরম্ভ হয়। কখনও কখনও *বাস- 
প্রশ্বাস একবার আরম্ভ হয়ে আবার বন্ধ হয়ে যায়, তখন আবার এই 
প্রিয়া চালানো প্রয়োজন। ডাক্তার এলে রোগীর চাকৎসা ও অন্যান; 


তাকেই কামড়ায়। তার মুখ দিয়ে লালা পড়তে থাকে। ছাড়া থাকলে 
পাগলা কুকুর উত্তেজিত অবস্থায় দৌড়তে থাকে। এইরুপ অসুস্থ হওয়ার 
পর চার পাঁচ দিনের মধ্যেই কুকুরটি মারা যায়। পাগলা কুকুরের লালায় 
একরকম জীবাণু থাকে। কামড়ানোর সময় এই জীবাণ্ন কুকুরের লালার 
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সঙ্গে মানুষের দেহে প্রবেশ করে।- এই জীবাণুর জন্য জলাতঙ্ক রোগ 
দেখা দেয়। 

কামড়ানোর পর সাধারণত দুইমাসের মধ্যেই এই রোগ হয়। এই 
রোগে আক্রান্ত রোগী অস্থির হয় এবং অতি সামান্য কারণেই খুব 
উত্তেজিত হয়ে পড়ে। গলায় তীর বেদনাদায়ক পেশী সংকোচন হয় 
বলে জলপান করতে পারে না, জল দেখলেই ভয়ে আরও উাঁত্তাজত হয়ে 
পড়ে। আরও নানা উপসর্গ দেখা দেয়, রোগী তীব্র যন্ত্রণায় কষ্ট পায়। 
এই রোগ অত্যন্ত সাংঘাতিক এবং অনিবার্য মৃত্যুর কারণ। 

কুকুরে কামড়ালে-তা সে পোষাই হোক আর রাস্তারই হোক 
ক্ষতস্থান অল্প চিরে aw বের করে দিতে হবে এবং জীবাণুনাশক ওষধ 
মিশ্রিত জলে ভাল করে ধুয়ে এখানে কার্বালক আযাঁসড অথবা নাহীট্রক 
আযাসিড লাগিয়ে পড়িয়ে দিতে হবে। এরপর ডাক্তারের পরামর্শমত 
ise করানো উচিত। যে কুকুর কামাড়য়েছে সেটি যাঁদ পাগল হয়ে 
মারা যায় তাহলে এই রোগ প্রাতরোধের জন্য আবলম্বে ইঞ্জেকশন 
নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। আজকাল অধিকাংশ বড় হাসপাতালে ও 
কলকাতার “স্কুল অব্‌ ট্রপকাল মেডিসিন-এ এই 'ইঞ্জেকৃশন' দেওয়ার 
ব্যবস্থা আছে। কুকুর পাগল না হলে সাধারণত ইঞ্জেকশন নেওয়ার 
প্রয়োজন হয় না। পাগলা শেয়ালে কামড়ালেও এই রোগ হতে পারে৷ 
এক্ষেত্রে একইরকম প্রার্থামক চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রয়োজন এবং ডান্তারের 
পরামর্শমত SAA নেওয়া অবশ্য কর্তব্য 

সপ্পদংশন £ আমাদের দেশে প্রায়ই সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংবাদ 
পাওয়া যায়। সব সাপের বিষ থাকে না। বিষধর সাপে কামড়ালেই 
তাড়াতাড়ি মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে সাপে কামড়ায় সম্ভব 
হলে তাকে ধরে অথবা মেরে ফেলে পরীক্ষা করে দেখতে হয় সাপাঁট 
বিষধর কি না। সচরাচর যে সব বিষধর সাপ আমরা দেখতে পাই 
সেগযল হচ্ছে কেউটে ও গোখরো এবং চন্দ্রবোড়া। বিষধর সাপে 
কামড়ালে ক্ষতস্থানে আধ থেকে এক Sho ব্যবধানে WIG সুচফোটানোর 
মত দাগ পাশাপাশি দেখা যায়। বিষধর সাপের মাথার উভয় পাশেই 
উপরের চোয়ালের একট? উপরে চোখের পিছনে একটি করে বিষের থল 
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থাকে। উপরের চোয়ালে দুই পাশেই একটি করে বড় সৃত ক] বিষদাঁত 
থাকে। প্রত্যেক থালর সঙ্গে এদিকের [বধদাঁতের সংযোগ আছে। 
কামড়ানোর সময় সাপ বিষের থল থেকে তরল বিষ দাঁতের ভিতর দিয়ে 
ক্ষতস্থানে ঢেলে দেয়। ক্ষতস্থানে সাধারণত এই একজোড়া [বষদাঁতের 
; চিহুই দেখা যায়। সাপের বিষ 
রন্ডের সঙ্গে িশলে বিষের ক্রিয়া 
আরম্ভ হয়। কেউটে, গোখরো 
জাতীয় সাপের দংশনে রোগীর 
শ্বাসকষ্ট হয়, কথা বলার শান্ত থাকে 
না, শরীর ক্রমশ অসাড় ও অবসন্ন 

= হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় রোগী 
সাপের বিষদাঁত ও বিষের থাল অজ্ঞান হয়ে পড়ে। চন্দ্রবোড়া সাপের 
দংশনে ক্ষতস্থান ফলে ওঠে এবং ক্ষতস্থান থেকে রন্তু চুইয়ে পড়ে। 
ক্ষতস্থানে তীর বেদনা ও জবালা করে। চন্দ্রবোড়ার দংশনে রোগীর 
মাথাধরা, বাম প্রভাত দেখা দেয়, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। রোগীর 
দেহে TE সণ্টালনে ব্যাঘাত ঘটে। 

শাপে কামড়ালে দৌর না করে প্রথমেই ক্ষতস্থানের কিছ? উপরে 
রবারের নল, দড়ি, রুমাল বা কাপড়ের পাড় দিয়ে একাঁট অথবা প্রয়োজন 
হলে পর পর দুইটি শন্ত বাঁধন দিতে হবে। এই উপায়ে ক্ষতস্থানের 
বিষ-দঃণ্ট রত শরারে ছড়িয়ে পড়া বন্ধ হয়। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্য 
এই রকম বাঁধন দিতে পারলে ভাল হয়। পায়ে কামড়ালে উরুতে এবং 
হাতে কামড়ালে বাহে বাঁধন দিতে হবে। আধঘণ্টা পর পর বাঁধন 


রক্তের সঙ্গে খানিকটা Fae বেরিয়ে যাবে। দেহের অন্য অংশে 
কামড়ালে বাঁধন দেওয়া যায় না এবং বাঁধন দিলেও কোন ফল হয় না। 
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সে ক্ষেত্রে বাঁধন না দিয়ে শুধু ক্ষতস্থান ধুয়ে দিতে হবে। রোগীকে 
চুপ করে শুইয়ে রাখা উচিত। যত শীঘ্র হয় ডান্তার দেখিয়ে রোগীর 
চাকৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ডান্তারের উপদেশ ছাড়া বাঁধন 
একেবারে খুলে দেওয়া মোটেই উচিত নয়। সর্পদন্ট রোগীর চিকিৎসার 
জন্য কখনও ওঝার উপর নির্ভর করতে নেই। বিষধর সাপে না 
কামড়ালেও সর্পদংশন হয়েছে এই ভয়েই অনেক সময় রোগী মারা 
যায়। এজন্য রোগকে ভরসা দিয়ে রোগীর মনে আশার সঞ্চার করতে 


হবে। 


চুম্বক ও বিদ্যুৎ 


চুম্বক ও [বিদ্যুতের ব্যবহার 


চুন্বক £ যে পদাৰ্থ লৌহ, নিকেল, কোবাল্ট প্ৰভাত কয়েকটি ধাতব 
দ্রব্যকে আকর্ষণ করে তাকে চুম্বক বলে। একটি চুম্বক লৌহচূর্ণের 
নিকট নিয়ে গেলে চুম্বকাঁটর উভয়প্রান্তে লৌহচূর্ণ লেগে যায়। চুম্বক 
লৌহকে আকর্ষণ করে বলেই এরুপ 
হয়। স্বভাবজাত চুম্বক পাওয়া যায় 
কম এবং তার “ee ক্ষণ। নানা 
কাত্রম উপায়ে শান্তিশালী চুম্বক 
তোর করা হয়। চুম্বক যে সব ধাতব 
পদার্থকে আকর্ষণ করে সেইগীল 
চুম্বকে পাঁরণত করা যায়। তবে 
লৌহ দিয়ে তৈরী চুম্বকই বেশী 
শান্তশালী। স্থায়ী শান্তিশালী চুম্বক 
করা হয়। নরম লোহার চুম্বক স্থায়ী 


RACHA মাঝখানে সুতা বেধে ঝুলিয়ে রাখলে এটি উত্তর-দক্ষিণে 
লম্বালাম্বি অবস্থায় স্থির হয়ে থাকে। এর একটা প্রান্ত সব সময় 
উত্তরমখী হয়ে থাকে। Rast নেড়ে দিলেও এই প্রান্তটাই আবার 


| 
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উত্তরমুখী হয়ে স্থির হয়। এই প্রান্ত চিহ্নিত করে 
দিক্‌ নির্ণয় করা যায়। 10124 

চুম্বকের আকর্ষণ শান্তর সাহায্যে কোন ধাতব পদার্থে লৌহ, নিকেল 
প্রভৃতি ধাতু আছে কিনা বোঝা বায়। এই সব ধাতুর টুকরা অন্যান্য 
পদার্থের সঙ্গে মিশে থাকলে চুন্বকের £ 
সাহায্যে সহজেই আলাদা করে নেওয়া 
যায়। চুম্বকের একটা প্রান্ত সব সময় 
উত্তরমূখী থাকে_এই ধর্মের উপর 
{ভিত্তি করেই 'দগ্‌দর্শন যন্ বা 
কম্পাস তৈরী হয়েছে। এই AHA 
সাহায্যে নাঁবকেরা সমনুদ্র যাত্রায় 
দিকানর্ণয় করতে পারে। শক্তিশালী 
fare চুম্বকের সাহায্যে বৃহদাকারের 
ভারী ভারী লোহাঁপণ্ড সহজে 
একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে 
যাওয়া যায়। লৌহ ও ইস্পাত কার- 
খানায় যে ভার-উত্তোলনকারী বন্দর বা ক্রেন ব্যবহার হয় তাতে এইরূপ 
চুম্বক ব্যবহার করা Al বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, টেলিগ্রাফ প্রভাতি wae 
বিদুৎ চুম্বক ব্যবহার করা হয়। 

বিদ্যুৎ £ তাপ ও আলোর মত বিদনযৎও একপ্রকার “is! আমাদের 
প্রয়োজনে বিদ্যুৎ-শান্তকে আমরা বিভিন্ন কাজে লাগিয়োছ। বিদ্যৎ- 
শান্তকে সহজেই তাপ, আলো, শব্দশান্তিতে রূপান্তারত করা যায়। 
বিদ্যুৎশান্তর সাহায্যে লৌহকে চুন্বকে পাঁরণত করা যায়। 

একাঁট কাচের দণ্ডকে রেশমের সঙ্গে ঘষলে অথবা একটি 
এবোনাইটের দণ্ডকে পশমের সঙ্গে ঘষলে বিদ্যৎ উৎপন্ন হয়। 
সেল:লয়েডের facia শ কনো চুলে ঘষলেও বিদনুং-শত্তি উৎপন্ন হয়। 
বিদযুৎ-শাশ্তযক্ত দণ্ডাট অথবা চিরানাটি ছোট ছোট কাগজের টুকরোর 
কাছে নিয়ে গেলে টুকরোগ্লকে আকর্ষণ করে। এই Faris উৎপত্তি- 
vores থাকে বলে একে স্থির-বদনৎং বলে। একটা কাচের পান্রে 
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খানিকটা জলামাশ্রত সালাফউরিক আ্যাঁসড নিয়ে তাতে একটা তামার 
ও একটা দস্তার পাত আংশিক ডুবিয়ে পাত দুটির বাইরের অংশ তামার 
তার দিয়ে জুড়ে দিলে তারের মধ্যে FAR eee চলতে থাকে। এইরূপ 
কোন ধাতব পদার্থের ভিতর দিয়ে যে বিদনযপ্রবাহ চলে তাকে চল-ীবদাৎ 
বলে। কাচের পাত্রে সালাফউীরক আ্যাঁসডের ভিতর দুটি ধাতব পাত 
আংশিক ডুবিয়ে বিদনতপ্রবাহ উৎপাদনের যে বন্দোবস্ত তাকে tates 
সেল’ বা তাঁড়ংকোষ বলে। কতকগুলো বৈদন্যাতক সেল একসঙ্গে জুড়ে 
বিদন্ৎপ্রবাহের শান্তি বেশী করা যায়। এইরকম সেলের সমাবেশকে 
ব্যাটার বলে। আজকাল নানারকম রাসায়ানক প্রক্রিয়ায় এবং ডাইনামো 
নামক যন্তের সাহায্যে বিদনযৎপ্রবাহের সৃষ্টি করা হয়। 

fees আমাদের বিভিন্ন কাজে লাগান হয়। তারের ভিতর 
দিয়ে যখন বিদযৎপ্রবাহ চলে তখন তার গরম হয়ে ওঠে। এইভাবে 
Frais তাপশন্তিতে রুপান্তরিত হয়। এর উপর ভিত্তি করেই 
বৈদন্যাতক উনান, ইস্ত্রি প্রভাত teat হয়েছে। তাপ যখন খুব বেশী 


‘il বি 
1৮1 


চলেছে। মানুষের সুখ 
ও AE জন্য, আরাম ও বিলাসের জন্য 'বিদযাতের ব্যবহার ame 
বেশী হচ্ছে। আলো, পাখা, উনান, হীস্র, রেফ্রিজারেটর প্রভৃত 
বাতের সাহাযোই চালান হয়। ট্রাম ও রেলগাড়ি চালাতে বিদুৎ 
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মানুষের কল্যাণের জন্য কত 'বাভন্ন রকমে যে বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় তা 
বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। 

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে অধিকাংশ বৈদন্যাতিক 
যন্রপাতিতে বিদ্যাৎপ্রবাহ নিয়ান্বিত হয় বিদ্যুৎ চুম্বকের সাহায্যে এবং 
এইজন্য যন্ত্রপাঁতগুলো ঠিকমত চলে। সুতরাং মানুষের কল্যাণের 
জন্য, সুখ-সহবিধার জন্য চুম্বকের অবদানও অনেক। fans এবং 
চুদ্বকের সাম্মিলত ব্যবহারের ফলেই মানদুষ পাখা, বৈদন্যতিক মোটর, 
যানবাহন, টোলগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার প্রভাতি নানারকম যন্দ্রপাতি 
চালাতে পারছে, AAT ভোগ করছে এবং দ্রুত Calor পথে 


এাঁগয়ে চলেছে। 


ংগ্রহ-পুস্তক 


কেমনভাবে ফুল সংগ্রহ করতে হয় ও কিভাবে সংগ্রহ-পুস্তক 
প্রস্তুত করতে হয় সে সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। গাছপালা 
বা ফুলের TM ছাড়া নানাপ্রকার কীটপতঙ্গ এবং জীবজন্তুও সংগ্রহ 
করা যায়। ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙে রূপান্তারত হওয়ার 'বাভল্ন অবস্থার 
AT সংগ্রহ করে রাখতে পার। প্রজাপাতি, রেশম মথ, মশা প্রভীতর 
fated অবস্থার নমুনাও সংগ্রহ করে রাখতে পার। প্রত্যেক সংগ্রহের 
সঙ্গে তার পর্ণ বিবরণ, স্থান, সময় প্রভাত লিখে রাখতে হবে। 
সংগ্রহ-পরস্তকে এই লিখিত বিবরণ থেকে অনেক জ্ঞানলাভ করতে 
গারবে। এইসব নমুনা তোমাদের সংগ্রহশালায় জমা করে রাখলে 
তোমাদের সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। 'বজ্ঞানচর্চায় নমুনা সংগ্রহ 
ও সংগ্রহ-পদদতক প্রস্তুত করা একান্ত প্রয়োজন। 


সমিতি সংগঠন 
সামাতি সংগঠন ও প্রচারপত্র সম্পাদন 


তথ্য জানা যায়। এইসব বিষয় যদ তোমরা প্রত্যক্ষ কর এবং বিভিন্ন 
পাঁরবেশে গাছপালা, জীবজন্তু পর্যবেক্ষণ করে আভজ্ঞতালাভ করতে 
গার তবেই বিজ্ঞানশিক্ষা সম্পূর্ণ ও সার্থক হয়ে উঠবে। বিজ্ঞানীরা 
বহ বৎসর ধরে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করে নানারকম তথ্য জানতে 
পেরেছেন। কোন একজন লোকের পক্ষে একাজ সম্ভব নয়। এ জন্য 
সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এইজন্যই প্রকৃতি-ীবজ্ঞান সামাত বা কৃষক 
সামাত গঠন করা আবশ্যক। 

এইরকম সামাত গঠন করার প্রয়োজনীয়তা ও তার কার্যকারিতা 
সম্বন্ধে তোমরা AAS জান। নিজেদের মধ্যে তোমরাও এইরকম একটা 
প্রকাতি-বজ্ঞান সাঁমাতি গড়ে তুলবে। ছোট ছোট দলে বিভন্ত হয়ে একটা 
দল একটা বিষয় পর্যবেক্ষণ করার ভার নেবে। প্রত্যেক দল যা পর্যবেক্ষণ 
করেছ তার যথাযথ বিবরণ সমিতির সভায় সকলকে জানাবে। সামাতির 
অধিবেশনে সভাপতি থাকবেন তোমাদের শিক্ষক মহাশয়। তোমাদের 
ও প্রয়োজনীয় উপদেশ দেবেন। এইভাবে পরস্পরের মধ্যে আলাপ- 
আলোচনায় তোমাদের প্রত্যেকের অনেক বিষয় জানা হবে। তোমাদের 
সমবেত প্রচেষ্টায় অল্পাঁদনেই তোমরা নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করবে। 
তোমাদের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখে সাঁমাতর সভায় 
উপস্থিত করলেই ভাল হয়। পরে এইগ্ীল একত্র করে হাতে লেখা 
পত্রিকা বের করতে পারবে এবং তোমাদের এইসব লেখা স্থায়িভাবে 


১৪ প্রকাতশবজ্ঞান 


ন্তন তথ্য তোমরা জানতে পারবে। তাঁর কথায় এবং উপদেশে জ্ঞান- 
লাভ করবে, বিজ্ঞানচ্ঠায় তোমাদের আগ্রহ বাড়বে। নূতন নৃতন বিষয় 
জানবার জন্য তোমাদের উৎসাহ দেখা দেবে এবং এই কাজে প্রচুর আনন্দ 
পাবে। 

প্রকাত-ীবজ্ঞান সাঁমাতর একাঁট সংগ্রহশালা থাকলে ভাল হয়। 
কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু, গাছপালা, ফুল প্রভৃতি সংগ্রহ করে এই 
সংগ্রহশালায় জমা রাখলে অন্পাঁদনের মধ্যেই তোমাদের নিজস্ব উৎকৃষ্ট 
সংগ্রহশালা গড়ে উঠবে। বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করে এইসব 
সংগৃহীত নমুনা সকলকে দেখাতে পারবে। এতে সাধারণ লোক অনেক 
বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে উপকৃত হবে। জ্ঞান বিতরণের এই কাজে 
তোমরাও প্রচুর আনন্দ লাভ করবে। 

কৃষক সমিতি £ কৃষিকার্যের জন্য কৃষক সাঁমাতি গঠন অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে অধিকাংশ কৃষক লেখাপড়া জানে না কিন্তু 
কৃষিকার্যে তাদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশণী। কৃষক সাঁমাততে আঁভিজ্ঞ 
ATO সভ্য করে নেওয়া বাঞ্ছনীয় । কৃষক সামাতর সভায় চাষ-আবাদ, 
সেচ-ব্যবস্থা, সার-প্রয়োগ প্রভাতি নানা বিষয়ে আলোচনার বন্দোবস্ত 
করতে হবে। পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে কাষিকা্ষের এবং 
কৃষকদের অবস্থার উন্নাতাবধান করাই হবে এই সামাঁতর প্রধান উদ্দেশ্য। 
তোমরা অনেকেই হয়ত ফল, ফুল ও সবাজ চাষ করতে উদ্যোগী; 
এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কৃষকদের পরামর্শ নিলে তোমরা যথেষ্ট উপকৃত 


কৃষি প্রচারপত্র £ কৃষক সাঁমাতর উদ্যোগে কৃষি প্রচারপত্রের 
ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রচারপত্র মারফত কৃষিকার্য সম্বন্ধে নানা 
তথ্য কৃষকদের জানাতে হবে। সংবাদপত্রে যে খবর প্রকাশিত হয় ও 
বেতারে কাঁষ সম্পর্কে যে সব আলোচনা হয় সেগাঁল সংক্ষেপে প্রচার- 


মূল্য হ্থাসব-শ্ধি, কীটপতঙ্গ দ্বারা ফসলের যে ক্ষত হয় তা রোধ করার 
উপায় প্রভাত নানা বিষয়ের সংবাদ এই প্রচারপত্রে সম্পাদনা করে 
কৃষকদের জানাতে হবে। কোন্‌ সময় কোন্‌ ফসল TAC হবে. বা 


প্রকাতিশবজ্ঞান ১৫ 


ফসলের IE নেওয়ার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করতে হবে এই প্রচার- 
পত্রের সাহায্যে কৃষকদের তা জানাতে হবে। বে সব কৃষক লেখাপড়া 
জানে না কৃষি সংক্রান্ত সংবাদগ্ীল তাদের পড়ে শোনাতে হবে। 
এইর্‌পে প্রচারপত্রের মাধ্যমে কাঁবকার্ষের উন্নাতাবধান করা সম্ভব 
হবে। 


অনুশীলনী 
উদ্ভিদের কথা 


বৃক্ষের মূল ও পাতার কার্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
জবা অথবা অপরাজিতা ফুলের গঠন সম্বন্ধে যা জান লেখ। 
ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ে যা জান সংক্ষেপে লেখ। 


কয়েকটি প্রাণীর জীবন-কথা 


প্রজাপাঁতর দেহের গঠন বর্ণনা কর। 

প্রজাপাত ও গুঁটিপোকা কেমন করে চেনা যায়? 

গদাটপোকা আমাদের কি উপকার করে? 

মশার রূপান্তরের বিষয়ে যা জান লেখ। মশা আমাদের কি অপকার 
করে? 

মৌমাছির জীবন-কথা বর্ণনা কর। মৌচাক থেকে Te কি জানস পাওয়া 
যায়? 

পিপীলিকা সম্বন্ধে যা জান লেখ। 

ব্যাঙ কোথায় বাস করে? ব্যাঙের খাবার জানিস fe এবং কিভাবে তা 
সংগ্রহ করে? শীতের সময় ব্যাঙ কি করে? ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙে রূপান্তারত 
হওয়া সম্বন্ধে যা জান বর্ণনা কর। 


মানবদেহের সাধারণ জ্ঞান 


মানবদেহের প্রধান অংশ কি কিঃ পেশার কার্য fe? খাদ্যনালীর অংশ- 
গুলি বর্ণনা কর। রক্তের উপাদান ও কার্য কি? ফুসফুসের ভিতর রন্তু 


কিভাবে fens হয়? নার্ভের কার্য কি? ত্বকের সাহায্যে কি কি অনুভূতি 
হয়ঃ 


৮ [ও আকাশ পর্যবেক্ষণ 

শিশির ও মেঘ কি প্রকারে হয়ঃ 

সূর্য সম্বন্ধে যা জান লেখ। 

চন্দ্রের কলা কিঃ -ধুবতারা, সপ্তার্ষমণ্ডল ও ক্যাঁসগাঁপয়া কি এবং 
কোথায় দেখতে পাওয়া যায়? সুব্রহণ ও চন্দগ্রহণ কিভাবে হয় বঢ়ঝয়ে দাও ৷ 


প্রকাতি-বিজ্ঞান ৯৭ 


মাটি ও সার 


মাঁট কত রকমের? চাষের পক্ষে কোন্‌ মাটি ভাল? জমিতে সার দেওয়া 
দরকার কেন? কৃষিক্ষেত্র ও পঢ্কারণাী পর্যবেক্ষণ করে কি লাভ হয়? 


বায়; ও জল 
বায়নর উপাদান fe ie? বায়; কিভাবে দুষিত হয়? aise বায়ন 
শিবশোধনে উদ্ভিদের কাজ fe তা লেখ। Fe বায়ুর উপকারিতা কি? বায় 


চলাচল প্রয়োজন কেন? i 

জলের ধর্ম ও উপাদান সম্বন্ধে যা জান লেখ। জলের প্রয়োজনীয়তা 
বর্ণনা কর। জল কিভাবে দৃষিত হয়? HITS জল পান করা উচিত নয় কেন? 
নলক্‌পের জল ব্যবহার করা ভাল কেন? নরম ও কঠিন জলের পার্থক্য কিঃ 


কয়েকটি সাধারণ ব্যাধি 


ম্যালোরিয়া কিভাবে বিস্তার লাভ করে? এই রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা 


পাওয়া যায় কি উপায়ে? 

wie জলবাহিত রোগের নাম কর। কলেরা রোগের কারণ, বিস্তার লাভ 
ও নিবারণের উপায় সম্বন্ধে যা জান লেখ। বসন্ত অথবা WNW কোন 
একটি ব্যাধ সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা কর। 

আঁগননে পোড়ায় ও সর্পনাঘাতে প্রাথমিক চিকিংসা হিসাবে কি কি করা 


প্রয়োজন 2 


চুম্বক ও fags 


চুম্বকের সম্বন্ধে যা জান লেখ। 
িদনৎশক্তি কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়_সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 


সমিতি সংগঠন 
apie foam সামাতির কার্যকারিতা ও পাঁরচালনা সম্বন্ধে যা জান লেখ। 
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